


বস;ুদ্ধরা 
1নয়মাৰলশ 

গ্রাহকদের প্রাত-“বসন্ধরা' পশ্চিমৰঙ্গা-সরকারের পল্লাঁ-অর্থনশীত বিষয়ক মাসিক পাত্রকা। 
বৈশাখ মাস থেকে এর বৎসর গণনা করা হয়। 


বৎসরের যে-কোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া চলে, তবে বিনি যে সময়েই গ্রাহক হন, সম্ভব হ'লে 
তাঁকে প্রথম সংখ্যা থেকেই পান্রকা দেওয়া হয়। সাধারণত প্রাত মাসের শেষ সপ্তাহে সেই মাসের 
পত্ৰিকা প্রকাশিত হয়। কোন গ্রাহক পরৰ্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যেও তাঁর পত্রিকা না পেলে, 
ভাকঘরে খোঁজ নিয়ে, ডাকঘরের উত্তর সহ ৩০ তারিখের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন; নতুবা তাঁর 
অপ্রাপ্ত পাত্রকা সম্বন্ধে কোন বাবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হবে না। 


বাৰ্ষিক চাঁদার হার সডাক ২ টাকা এবং প্রতি সংখ্যার নগদ মূলা এ, আনা বা ১১ নয়া পয়সা ৷ 
চাঁদা আগ্রম পাঠাতে হয়, ভি-প করে চাঁদা বা মূল্য আদায় করা হয় না। প্রয়োজন হ'লে চাঁদার 
হার ও প্রাত সংখ্যার নগদ মূল্য পাঁরৰাৰ্তত হ'তে পারে। 

লেখকদের প্রাত__'বসুন্ধরা' পাশচমবঙ্গ-সরকারের প্রচারাবভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 
বেসরকারী ব্যান্তদের রচিত জাতীয়-উৎকর্ধমূলক পল্পী-অর্থনীতি সংক্রান্ত যেকোনও বচন; 
যোগ্য বিবৌচত হ'লে সাদরে এতে প্রকাশিত হয়। ৮ 


ৰিজ্ঞাপনদাতাদের প্রাত- (১) সিকি পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। 'বিজ্ঞাগ 
পূর্ণ মূল্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে আগ্রম দিতে হয়। বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠার আয়তন-ডবল ক্রাউন ১/৮ পশ্ 
নিট স্থান ৭৪৫ ই%। ‘বসুন্ধরা'র বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপঃ 
প্ৰচ্ছদপট (বাইরের 'দিক)_ ২৫০ টাকা প্রাতি সংখ্যা, প্রচ্ছদপট (ভিতরের দিক)_-১৫,০ টাকা 
সংখ্যা, 
সাধারণ পূর্ণ পৃঙ্ঠা--৬০ টাকা প্রাত সংখ্যা, সাধারণ অর্ধ পৃজ্ঠা--৩৫ টাকা প্রতি সংখ্যা, 
সাধারণ সাক পৃচ্ঠা--১৮ টাকা প্রাত সংখ্যা। 


দুষ্টব্য_এক বৎসরের বিজ্ঞাপনের মূলা আগ্রিম দিলে শতকরা ২০ টাকা হারে কমিশন দেওয়া 
A 


হয় 


(২) কোনও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা-না-করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তার 1বচার 
চূড়ান্ত ব'লে গণ্য হয়। 


(৩) কোন বিজ্ঞাপন 'ব্ুক'"এর দ্বারা শোভত করতে হ'লে সেই ব্লক’ "বজ্ঞাপনদাতার 
সরবরাহ করতে হয়। 'ব্রক'এর যথোচিত যত্ন নেওয়া হয়, কিন্তু দুর্ঘটনা বা সাধ্যাতত কোনও 
কারণে ক্ষাত হ'লে এই বিভাগ তার জনা দায় হয় না। 


দান? গার গত দিতে হালে মা. বিজ্ঞানের বোনিও পার করতে হালে 
'বজ্ঞাপনের বা পাঁরবার্তত বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি পূর্বমাসের অন্তত সপ্তাহের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আধকর্তার নিকট পেশছানো দরকার । নি 


বিশেষ দষ্টব্য__বসন্ধরা'-সংক্রান্ত সমস্ত রচনা, টাকাকাড় ও বিজ্ঞাপন 'বসন্ধরা'-সম্পাদক, 
পশ্চিমবঙ্গ প্রচারবিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১, ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 





বসুন্ধরা 


79245 
পশ্চিমবঙ্ছ পশুাচিকিৎসা অধিকার 


আপনার পালিভ পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার 
্নয়োজন হইলে: নিকটবৰ্তী জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District 

1015 Officer) অথবা। তাহার অধীন ভ্রাম্যমাণ ব| স্থিভিবান পশুচিকিৎসকের 
হায্য গ্রহণ করুন। তাহার। সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
বগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের 
ঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল $ 


কালকা তা এলাকা! 


পশ্তচিকিৎশ! আধিকারিক, চক্বিশপররগন।, 
৬।১ গোপালনগর রোড, আলিপুর 
ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকাল৷ স্থিতিবাদ ঠিকানঃ 
শ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক আলিপুর ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক ভাটপাড়। 
** অভয়নগর ** বাৰাকপূর 
*+ বন্ধবস্ধ ‘+,  বসিরহাট 
ভাঙ্ড় ** ডায়ষণহারবার 
ক্যানিং 
ডায়মওহার্ববার 
কাকদ্বাণ সম্পূসারধ সংস্থা । 
ষথ্রাপুর এ 
কুলপী 
গ্ৰ 
প্র ০ 
১০। তৰ **. বাগুদ৷ 
১১। কৃঘি-গোপালন শিল্প শিক্ষালয়ের পশু- 
চিকিত্সালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম 
ক্যান্টনমেন্ট । 


এর 
গ্ৰ 
প্র 
প্ৰ 
এঁ 
ঞ্র 
প্ৰ 
এঁ 
প্ৰ 
এ 
তৰ 


2 ঞ& 2 2 ৫ & 





বসুন্ধরা 
হাওড়া 


ঞ্জেল। পত্তচিকিৎস। আধিকারিক, হাওড়া 
নূতন মহাকরণ ভবন, চারতলা, 
১নং হেস্টিংস রী, কলিকাতা-১ 
ভ্রাম্যমাণ ঠিকানা স্বিতিবান 
১। ধাম্যমৰি পন্তচিকিৎসক সীতরাগাছি ১1 স্থিতিবান পশুচিকিৎ্সক 
৮২ | প্ৰ তত ডোমজুড় ২ | | ৬ 
টা ১,  আমত। ৩। পশুচিকিৎসক, জ্বাতীয় 
সম্পসারণ সংস্থা । 
1 এঁ ৰু 
৫ এ 
ঙ। লৰ 


কৃষ্ণনগর এলাকা 
নদিয়া 
জেল! পঙুচিকিৎস৷ আধিকারিক, নদিয়৷, 
পো; কৃষ্ণনগর 


ভ্রামামাণ পশুচিকিংসক কৃ ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক- 
২। গর iS 
৩। পঙ্তচিকিত্সক, জ্বাতীয় 

সম্পৃসারণ সংস্থা । 


--মুশিদাবাদ 


জেল৷ পঞ্জচিকিৎস। জডাধিকারিক, থুশিদাবাঘ» 
পো: বহনর্লমপুর 


১। ভ্ৰাম্যমাণ পশ্ডচিকিৎসক বহরমপুর 
২! হরিহরপাড়। 
৩। দমকল 

81 | রঘুনাথগঞ্জ 
Gt ১2 ভগবানগোল৷! 
৬॥ *  ধুলিয়ান 
থ।. বাম 





পশুচিকিৎস৷ আধিকারিক, 
পৌঃ ইংলিশবাজার ৷ 
ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকান৷ স্থিতিবান ঠিকান৷ 
ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক মালদহ ন স্থিতিবান পশুচিকিত্সক মালদহ 
আইহে। পশুচিকিংসক, জাতীয়  হরিশ্চন্ত্রপুর 
সম্পূসারণ সংস্থা । 
ওল্ড মালদহ ওৰ ধড়ন৷, 
পো: চঞ্চল 
এ **" বতুয়৷, 
পো; আরিয়াডাঙ্গ। 
এ ,,  মানিকচকৃ, 
পোঃ এনায়েংপুর 


স্থিতিবান পশ্ডচিকিংসক বালুরধাট 
পশ্ডচিকিৎসক, জাতীয় রায়গঞ্জ 
সন্প্রপারণ সংস্থা । 
এর হেমতাবাদ 
এ কালিরাগঞ্জ 


শিলিগুড়ি এলাক। 


পশুচিকিতসা আধিকারিক, দাজিলিঙ 

লামামাণ পশুচিকিংসক দাজিলিঙ (সদর) স্বিতিবান পশুচিকিৎশক দাজিলিঙ 

ধম ৰ ,. কাপিয়াড 

কাগিয়াঙ 5 ! ৰণ, কালিন্পঙ 

ঝিরি } ,* শিলিগুড়ি 

বিত কাণিয়াগ) পশুচিকিত্মক, জাতীয় রংলি-রংলিয়ট, 

তিস্তাত্যালি সন্প্যারণ মংস্থা। = পে: তাকদ। 

শিলিগুড়ি ফুলবাজার, 

নকৃসালবাড়ি পোঃ বিজনবাড়ি 
সুকির'’পে৷খরি, 
পো: জোড়বাংলে 
কানলিম্পড 


a 1হ/ & €/ £ 2/ 


চবিহার 
লা পশুচিকিৎস। আধিকারিক, একাচবিহার 

| ব্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক কোচবিহার ৮০১ পশ্ডচিকিংসক কোচবিহার 
i এ রেকলিগও ২ » -তুফানগঞ্জ 
এ দ্বাথাভাঙ্গ! Slo জাতীয় দিনহাট। 


সম্পৃসারণ সংস্থা 
| পিতাই 





বসণ্ন্ধরা 


জলপাইগুড়ি 
জেল৷ পঙুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি 
জামামাণ ঠিকান! | 
ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দোমহানি 
= ** বীরপাড়৷ 
প্ৰ ** কালচিনি 
এৰ +, আলিপরদয়ার 


~~ 


বর্ধমান এলাক। 


দ্বেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান 


ভ্ৰাম্যমাণ পণ্ডচিকিৎসক গুমৃকর৷ 
+ মেমারী 
সেহারাবাজার 


প্ৰ 
প্র 
তৰ 
| 
এ 
ৰ 
ঞ্র 
প্র 


স্থিতিবান পস্তচিকিৎ্সক 
এ চি 


পঙ্চিকিৎসক, ফা তয় 
সম্পৃসারণ সংস্থা । 
ৰ 


পৃন্তচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, ট.চুড়া 
ভ্রাম্যমাণ পশ্ুচিকিত্সক চুঁচুড়। 

বৰ ** ত্ৰিবেণী 

প্ৰ *_ শ্রীরামপুর 

এ ** _ তারকেশুর 





মেদিনীপুর এলাকণ 


মেদিনীপুর 
রী বল আধিকারিক, মেদিনীপুর 
, পোঃ মেদিনী 
কট। : ২ জেলা পঙডচিকিৎস আধিকারিক, যেদিনীপুর 
(দক্ষিণ), পো; কাধি 
ভ্রাম্যমাণ ঠিকান। 


ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দীতন 
** মেদিনীপুর 
বালিচক্‌ 


| 
প্র 
| 
[tJ 
প্ৰ 
ত্র 
এ 
প্র 
প্র 
প্ৰ 
প্ৰ 


জন৷ শুচিকিৎসা আধিকারিক, 
১। ব্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক বাক্ড়৷ 
ৰ চে 


জ্বেল৷ পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়। 
ভ্ৰামামাণ পশুচিকিৎসক পরুলিয়া ১। স্থিতিবান পশ্ুচিকিৎসক 
**ত বলরামপর ২ ৷ 5 *্* 
মানবাজা'র hl এ 
ব্বালদ] 
কাশীপুর 


** বঘুনাধপূৰ 





কলিকাভা। .. 
৯। পশ্চিমবঙ্গ পশহুচিকিৎসা মহ বিদ্যালয়, বেলগাছয়া, কলিকাতা-৩৭ ৷ 
২। স্থাতবান পশাচীকৎসক, ৯৯ নং ব্রড স্ট্রীট। 
_৩। চাঁফ "্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নূতন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হোঁস্টংস স্ট্রীট, 
কালকাতা-৯। 
_ 81 প্রচার আধিকারিক, পশ্াচীকৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হোস্টইস স্ট্রীট, 
কালকাতা-১ ৷ 
1 জেলা পশবাচীকৎসা আধিকারিক (হাঁসমূরগি শাখা), ১নং হোস্টংস সীট, 
কালকাত।-১। = 
নদিয়| 
১৭ জেলা পশুচিকিংস। আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নাদয্া 
২1 জেলা পশৃচিকিৎংসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নাদয়; 


দাজিলিঙ 


৯! গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্বর, কালিম্পঙ 


জলপাইগুড়ি 
১। হস্তিরোগ-বশেষজ্ঞ, জলপাইগ্াড় 


পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না 


ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে কসলের ফলন বাড়ান 

আবাদের পৃরিষাণ মোট আবাদের ফসলের নাম আবাদের পরিমাণ নোট আবাদের 

(একর হিসাবে) শতকর। অংশ (একর হিসাবে) শতকরা অংশ 
আমন ধান _ ৮৮,১৬,৬০০ ৬১:২৮ অন্যানা ডা’ল ১২,৩০,৪০০ ৮* ৫৫ 
আউশ বান ১ ২৯৯৬১০০০ ৯*০১ মোট ডা'ল ১৬৯৯৮,৬০০ ১১:৮১ 
বোরে। ধান 8১,৪০০ ০২৯ সরিঘা ২,২৪,৩০০ ১:৫৬ 
মোট বান ১,০১,৫৪,০০০ ৭0:৫৮ = _ জ্ন্যান্য তৈলবীজ ১,১৫,৪০০ ০:৮০ 
ভুষ্টা ১,২৫,৬০০ 0:৮৭ মেট তৈলবীজ ৩,৩৯,৭০০ ২.৩৬ 
১,০৯,০০০ 0:৭৬ আঁৰি ৬০,৯০০ 6,8৪২ 
১১৫৪,৭০০ ১:০৭ আনু s ১,১৫,৩০০ ০.৮০ 
অন্যান্য সর্বজি ২,১০,৯০০ ১৪৭ 
_ ৭,৭৯,৫০০ ৫* 8২ 

১,৯২,৭০০ 


ফসলের নাম 


শস্য ৫২,৬০০ ০0:৩৭ 
মোট ধান্যবগীয় 
ফসল ১১০৫৯৯৫১৯০০ ৭৩৬৫ বি 
ছোলা 8,৬৮,২০০ ৩*২৬ ২৪ ৩,৯৩,৪০০ 
১৯৫৫-৫৬ মালে মোট আবাঘী ত্বহি ১,১০১৮৬,৯)০ একর 


[৬॥ 





পশ্চিমবঙ্গ রুষি, পশুপালন ও বন বিভাগ 


গ্ররু, মহিঘ, ছাগল, ভেড়া, হাস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরানশে র 
প্রয়োজন হইলে পশ্ডপালন-আধিকারিকের ব! সহ-পশুপালন- আবধিকারি কের (Livestock Officer বi 
Asst. Livestock 00660) নিকট অনুসন্ধান করুন । রাজ্যের বিভিন্ন স্বানে হহাদের কার্যালয় 
আছে। নিচের তালিকার দেখুন £ 


পূর্ব এলাক। পশ্চিম এলাক। 


চব্বিশপরগন!-- কাধালয়ের ঠিকানা | কাধালয়ের ঠিকানা 
প্রস্তপালন-আধিকারিক : : আযাণ্ডাৱসন ৷ প্রশুপালন-আধিকারিক £2 £ বর্ধমান । 


হাউস, আলিপুর । 1 সহ-পত্তপালন-আধিকারিক : এর 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত । 


নদিয়|-- 
প্রপ্তপালন-আধিকারিক £ £ কৃষ্ণনগর । 
মহ-পশ্তপালন-আধিকারিক £ বেখুবাডহরি। 
মুশিদাবাদ--- 


পশুপালন-আধিকারিক £ £ বহরমপুর । 


£ : বাক্ড়া । 
ওন্দাগ্বাম । 


সৃহ-পশুপালন-আধিকারিক : এ | 

নহ-পন্ডপালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গা ৷ | £ £ বোনপুর | 
হাওড়! ও হুগাল_- _ সহ-পত্তপানন-আহিৰারিক £ এ 

পশ্ুপালনন-আ'ধিকারিক : ; 'চু'চ্ড়।। 

মহ-পশ্তপালন-আবিকারিক, হুগলি : চুচুড়।। ||| মেদিনীপুর-_ 


সহ-পক্তপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া ; ল 
পো:--উলুবেড়িয়া, গসতথানন-আনিকারিক £ £ ব্ৰাড়গ্ৰাম । 


জেলা হাওড়া । সহ-প্শুপালন হধিকারিক £ কাঁখি। 


উত্তর এলাক। 


জলপাইগুড়ি_- কার্যালয়ের ঠিকানা । দাজিলিও__ 
পণ্ডপালন-আধিকারিক ; £ জলপাইগুড়ি । 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি |. 

পশ্চিম দিনাজপুর-- মহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি। 
সহ-পণুপালন-আবিকারিক £ : রায়গঞ্জ | ... 
থণ্ডপালন-আধিকারিক : £ মালদহ । সহ-পশ্ডপালন-আধিকার্রিক : কোচবিহার | 
নহ-পশুপালন-আধিকারিক : এ সহ-পরশুপালন-আবধিকারিক : মাথাভাঙ্গ৷ | 





= 


হস,ম্ধরা ১০০ 


পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, নার ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য 


সরকারী কৃষিভাগ্ডারের তালিকা 
পূর্ব এলাক। নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর 
নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর জেলা বারভু্ 
জেলা চাঁব্বশপরগনা ২১। সিউড়ি পিউডি সিউড়ি। 
১। বারাসত বারাসত বারাসত। ২২। রামপুরহাট  রাষপুরহাট রামপুরহাট। 
২। ডায়মগ্ুহারবার ডায়মণ্ুহারবার  ডায়মগুহারবার। জেলা বাঁকুড়া 
৩ ৷ ৰেহাল। সাঝেরআট বেহালা । ২৩। বাঁকুড়া বাকুড়া ঝাক্ড়া। 
৪ । বনগা। ৰনগ৷ ৰনগঁ।। ২৪। বিষ্ণুপুর বিজুপুর ৰিষ্ণুপুর ৷ 
GI সসিরহাট বসির্হাট ৰপিরহাট । জেলা মেদিনীপ্‌র 
জেলা নদিয়া ২৫ | মেদিলীপুর (উত্তর) বেদিনীপূর নেদিনীপুর। 
৬। ক্ঝনগর কৃষ্ণনগর সিটি কৃঞ্চনগর। ২৬ ৷ বেলুদ। (ষেদি:দ:) কপ্টাই রোড কণ্টাই রোড ' 
র্রানাঘাট বালাঘাই এনা ২৭। ঝাড়গ্রাষ ঝাড়প্রা ঝাড়গ্রাষ। 
i; ৰ ২৮। বাটাল চন্দ্রকোণা রোড হাটাল। 
জেলা জ্যার্শদাবাদ ২৯। তৰলুক তসলুক (আউট এজেন্সি) তৰনুক। 
৮। কাশি খাগড়াধাট কাশ্পি। ৩০! কাঁখি কণ্টাই রোড কাথি। 
৯! ছন্ধীপ্র ভঘজীপুর রোড রঘুলাথগঞ্জ। উত্তর এলাকা 
১০। ঘালবাগ মুশিদাবাদ ঘুশিদাবাদ । 
১১ । বহরঙপুতর বহরমপুর কোট বহরমপুর । যান দিনাজপৰে 
৩১ ৷ রায়গঞ্জ ' স্বায়গঞ্জ দায়গঞ্জ । 
জেলা হাওড়া ৩২ ৷ ৰালুরধাট কাবিয়াগঞ্জ ৰালুৱঘাট । 
১২. টলুৰেড়িয়৷  উলুচুৰড়িয়৷ উলুবেড়িয়।। হে 
ইট 3৮: চিন ৩৩ ৷ ালদহ ৰানদহ কোর্ট ৰাধদত | 
জেলা হংগাল 
1 শ্বীরাষপুর শ্বীরাষ' শ্রীরামপুর । জেলা জলপাইগাঁ 
ইট ৰ ৩৪। জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি ঘ্বলপাইওুড়ি। 
১৫। আরামবাগ চাপাডাঙ্গ! আরামবাগ ৷ ৩৫1 লিপুর্ল-দূয়ার আগিপৃর-দুয়ার ৰি ৰ 
১৬ ৷ চুঁচুড়৷ চুঁচূড়৷ চুচুড়া। 
পশ্চিম জেলা দাৰ্জিলিঙ 
৩৬। দাজিলি দাক্িলিঙ দাজিলিঙ। 
জেলা বর্ধমান ৩৭ ৷ কালিল্পণঙ শিলিগুড়ি কানিস্পঙ। 
১৭। বৰ্ষ মান বর্ধমান বধ যান । ৩৮। শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি শিলিগ্জাড়। 
১৮। আসানসোল জানানসোল আসানসোল। জেলা কোচাঁবহার 
চি হও ১:০4: কানন { ৩৯ ৷ কোচবিহার কোচবিহার কোচবিহার । 


০ ৷ কাটার কাটোয়। কাটোয়।। 801 দ্বাথাতাক্া। কোচবিহাত্ব দ্বাথাভঞ্চি৷ ॥ 
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বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় পুষ্টি = 
৷ EE 


1৩ ১ ৰু ৪৯: 
পাঁথবীর ধান-চাল উৎপাদন ;,_ 


চট Ee এ 


কংসাবতা বাঁধের সেচের জল 


ৰ 


জনাপ্রয় অর্থকর ফসলটির চাষ করুন = 
তৃতীয় পারকল্পনাকালে গবাদি পশুর উন্নয়ন 
গবাদ পশুর পাষ্টকর খাদ্য 


টুকটাক 





বসনূন্ধরাঃ অগ্ৰাহায়ণ-গোঁৰঃ ১৩৭০ 
ৰ ১৪ 


[৩৯ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য] 
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ফুলিয়ায় ‘ফালিত পঢাষ্টিবৰন দিতি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীদের মধ্যে হাঁস-মুরগি 
বিতরণ করছেন কৃষি প্রাতিমন্তণ শ্রীস্মরাঁজৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাঁ পাশে রাজ্যের বন, মৎস্য ও 
পশুপালন মন্ত্রী শ্রী এস এম ফজলুর রহমান 


w না 


সম্প্রীত ১৯৬২ সালের বনমহোৎসবের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে কলিকাতা 
তথাকেন্দ্রে বনাবভাগ কর্তৃক আয়োজিত “পাঁশ্চমবঙ্গের বন-সম্পদ”" নামক 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুখামন্ত শ্রীপ্রফল্লচন্দ্র সেন। "চিত্রে প্রদর্শনী 
দর্শনরত মুখ্যমন্ত্রীর বাঁ পাশে রাজোর বন ও মৎস্য এবং পশুপালন ও পশু 
‘চাঁকৎসা দপ্তরের মন্ত শ্রী এস এম ফজলুর রহমান..ও উদ্বাস্তু-ত্রাণ ও 
পুনর্বাসন এবং ত্রাণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতিকে দেখা যাচ্ছে 
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ষোড়শ বৰ্ষ 2 অষ্টম-নবম যুক্তসংখ্যা !| অগ্রহায়ণ-পৌষ £ ১৩৭০ | ১৮৮৫ শকাব্দ 





.__ , জর রণ অবস্থা ও খাদ্যোৎপাদন 
_ শ্ৰীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনাবৃষ্টি ও আনিয়ামিত বান্টপাতের ফলে এই 


" বংসর ৪ লক্ষ টন চা'ল ঘাটাতর আশঙ্কা - দেখা 


দিয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আশ্বাস 
দিয়েছেন যে, এ বিষয়ে আমাদের আতাঁঙ্কত হওয়ার 


কোন কারণ নেই। আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও. 


ডীঁড়ষ্যা থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পাব, কিন্তু 
চীনা আক্রমণের ফলে দেশে যে জরুরী অবস্থা দেখা 
হ'তে হবে এবং উৎপাদন বাঁড়য়ে খাদ্য-ঘাটাতি 
পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এ 
রাজ্যের বিশেষ অবস্থার কথা “বিবেচনা ক'রে 
বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গ আবভন্ত বাঙলার এক- 


" হয়েছে। 


তৃতীয়াংশ, আর এখানে লোকবসাঁতর ঘনত্ব প্রীত 
বর্গমাইলে ১,০৩৯ জন। এখানে কৃষিযোগ্য ভূমির 
শতকরা ৮৭ ভাগ ইতিমধ্যেই কৃষির আওতায় আনা 
নিম্নমানের জমিও তার অন্তভূতি। 
ভূমির সংরক্ষণ ও উর্বরতা এবং পর্যাপ্ত বাঁষ্টপাতের 
জন্য শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা অপাঁরহার্য, 
কিন্তু আমাদের বনভূমির পাঁরমাণ শতকরা ১২ ভাগ 
মান্। অন্যান্য রাজ্যের অবস্থা এঁদক দিয়ে আরও 


, ভাল । 


এসমদ্ত প্রাতকৃলতা সত্ত্বেও পাঁশ্চমবঙ্গ কাঁষ- 


-. উৎপাদনের ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। 


নিচের তথ্য থেকেই তা প্রমাণিত হবেঃ 


প্রধান প্রধান শস্যের তুলনামূলক তালিকা _ 
| | [ হাঁজার টনের হিসাব ] 
. শস্যের নাম .- ১৯৪৭-৪৮ প্রথম পরিকল্পনা ‘দ্বিতীয় পরিকল্পনা তৃতীয় পরিকল্পনা 
ক ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৬-৫৭ থেকে-  ১৯৬১-৬২ থেকে 
হিসাবে ১৯৫৬ ১৯৬০. ৬২-৬৩ 
চা’ল ৩,৮৬৭:৯ = ৪,৪৭৩*৬ ৪,৫২০-৬ | 
আলু ২৭১৭, * ৪০৭*৯ ৪8৭৫৫ 
গম ২২০৫. ৪১৬ ২৫৩ 
ডাল, ৩০১৩ ৪১২৮ ' ৩২২৪ 
আখ ১,০৬৯*৩ ৯৭৫০ ১২৯৮৫ 
পাট ৭৬৬৩ গাঁট ২,০৪৬*৮ গাঁট ২,০০৮'৮ গাটি 
যেস্তা ৰ সামান্য -৩২১*৮ গাট ৬৪১৯ গাঁট 
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খাদ্যের চাহিদা এবং প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যেকার 
ব্যবধান যতদুর সম্ভব হাস করবার জন্য সরকার 
তৃতীয় পণ্ডবাৰ্ষক যোজনায় ব্যাপক কৃষি-উন্নয়ন 
পরিকল্পনা রুপায়ণে উদ্যোগ হয়েছেন। দ্বিতীয় 
" পারকল্পনার শেষে চা'লের গড় উৎপাদন ছিল ৪৫ 
__ লক্ষ টন। : তৃতীয় পরিকল্পনায় চালের উৎপাদন 
আরও ১৫ লক্ষ টন বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছে। আলতে কার্বোহাইড্রেট ও নানা প্যান্টকর 
উপাদান রয়েছে। 
. এবং মোট উৎপাদনের দিক দিয়ে এ রাজ্যে আল: 
একটা 'বাঁশষ্ট স্থান আঁধকার করেছে । বিশেষজ্ঞ 
কামিটর নিৰ্দেশমতে আঁতাঁরন্ত উৎপাদনের অভাঁষ্ট 


_.. লক্ষ্যে পেণছবার জন্য বাভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে। কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রধানত প্রয়োজন. 
উন্নত বাঁজ, সার ও সেচ। এই সম্পর্কে কী পাঁর- ী 


কল্পনা করা হয়েছে সংক্ষেপে বলা হল। 


উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পাঁরকল্পনায় ১০০ট থানা কীষ- 
খামার. স্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয়, পাঁরকজ্পনায় 


আজ পর্যন্ত আরও ১৩াট কৃষিখামার স্থাপন করা. 


হয়েছে-অবশ্য তার. অনেকগ্দীল এখন পর্যন্ত 
পূর্ণ উৎপাদন-পর্যায়ে আসে নি। এসব থানা কীষ- 


খামার থেকে আমরা প্রাত বছর গড়ে প্রায় ৪৫,০০০.. 


মণ উন্নত বীজ পেয়ে থাঁক। সেই বাজ প্রাত গ্রামে 


এক মণ হিসাবে ৩৮,৫০০ গ্রামে বিলি করা হয়, ৷ 


যাতে প্রগ্গাতশখিল. চাষীদের মাধ্যমে তা বার্ধত ক'রে 
অন্যান্য চাষীদেরও দেওয়া যায়। এ ব্যবস্থা প্রথমে 
খুব স্বল্প পাঁরসরে চাল; করা হয়। * তখন 1বব- 
্ধত বীজের শতকরা ৪ ভাগ 1বাক্তি বা 'বানময়ের 
ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে তা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২০ 
ভাগে দাঁড়য়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে গত তিন 
বছরের চেষ্টায় শতকরা ৪০ ভাগ ধানচাষের জাতে 
উন্নত বাঁজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আগামী তিন 
বছরের মধ্যে সমগ্র রাজ্যকে উন্নত রাঁজের আওতায় 


একরগ্রাত গড়পড়তা উৎপাদন ভাগ কীষক্ষেত্রে শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' 


আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রতি ৪ বছর 
অন্তর কৃষককে উন্নত বীজ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা 


দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষীতিগ্রস্ত অণ্চলেও উন্নত 


বীজ বাল করা হয়েছে। প্রত্যেক উন্নয়ন. কে 


যাতে ৩,০০০ মণ ববার্ধত উন্নত বীজ সংরক্ষণ করা 


সংরক্ষণাগার নির্মাণের পাঁরকল্পনা করা হয়েছে ৷ 
১৯৫৯-৬০ সালে সর্বগ্রাসী বন্যার ফলে বৌশর 


[বিতরণের পাঁরকল্পনা ব্যাহত হয়। তা না হ'লে 
এ বিষয়ে আরও অগ্রগতি সম্ভব হত। স্থানীয় 
বাজারদরে বীঁজ যাতে কৃষকদের কাছে সহজপ্রাপ্য হয় 
সেজন্য সরকার মণপ্রাত.৩ টাকা সাহায্য 'দয়ে 
থাকেন। গত কয়েক বছর ধ'রে আমরা উল্লেখযোগ্য 
পাঁরমাণ পাট, গম, আল, ডা'ল, স্বুজসারের ফসল, 


_ আখ ইত্যাঁদর উন্নত বাঁজ বাল করার ব্যবস্থা 


করেছি। অত্যন্ত অন্র্বর জমিতে বেশ কয়েকাঁট 
বীজ উৎপাদন ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে এবং 
ক্রমাগত চেষ্টার ফলে সেসব জাঁমর উৎপাদনক্ষমত 
বদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। 

আম চব্বিশপরগনা, বীরভূম, মার্শদাবাদ 
হাওড়া, হুগাঁল, পৃশ্চম দিনাজপ্দর, জলপাইগনীড় 
মোৌদনীপুর এবং প্ররীলয়া জেলা থেকে পাঁর-. 
সংখ্যান সংগ্রহ করোছ।. এই পাঁরসংখ্যানের তুলনা- 


' মূলক আলোচনায় জানা যাবে, এই জেলাগনালর 


কয়েকাট কীঁষক্ষেত্রে উৎপাদনব্যয় উৎপন্ন আমন 


. শস্যের মূল্য অপেক্ষা কম .হয়েছে। আমার ধারণা 
যখন রবিশস্যের উৎপাদন যোগ করা হবে তখন "চন্র- 


আরও উজ্জ্বল হবে। -বাঁজ উৎপাদন খামারগনালর 
অসাফল্যের জন্য পূর্বে প্রায়ই সরকারের সমালোচন 
করা হয়েছে; কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পাঁরবর্তন 
হয়েছে এবং যত দিন যাবে ততই ক্রমোন্নত হবে। 


জৈব সার . 
ভূমির উর্বরতা . EE ET 
গুরুত্বপূর্ণ-সে বিষয়ে কোন- সংশয় নেই। এ 


্ 


লা 


) “গলির উন্নীতাঁবধানের একটা ব্যাপক পাঁৱকল্পনা 


_ করার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন কৃষকদের শতকরা ৩৩৯ থেকে. 
- &০ ভাগ পর্যন্ত সাহায্য এবং খণদানের ব্যবস্থা 


উন্নত পচলা সার তল রী শা 


বিষয়ে সুফল পাওয়ার জন্য স্থানীয় সারের উৎস- 
করা হয়েছে। সমগ্র রাজ্যকে এই পাঁরকজ্পনাধীনে 
আনাই আমাদের লক্ষ্য। 
মধ্যে ১৯০টি ব্লকে এই পাঁরকল্পনা চাল; করা 
হয়েছে ৷ ' এই পাঁরকল্পনায় প্রায় ৮৮,০০০ কর্মীকে 
দেওয়া 
হয়েছে। 
রবের SEG 
আর্থিক সাহায্য হিসাবে তাদের আগ্রম খণ দেওয়া 
হয়ে থাকে। _ 
সম্পকে কৃষকদের মধ্যে উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করা 
গিয়েছিল। এখন তার পাঁরবর্তন ঘটেছে। পচলা 
সারের চাহিদা এখন খুব বোৌশ। এ বছর এর 


উৎপাদন ৪০,০০০ টনের কাছাকাছি হবে মনে হয়। 


কলিকাতার নর্দমার তলান সার ৯,০০০ টন 


ট্যাক বিকল হয়ে না-পড়লে এর উৎপাদন আরও 
বেশি হ'ত। ট্যাঙ্কটি যত শীঘ্র সম্ভব. কার্যকর 
ক'রে তোলবার জন্য কলকাতা পৌর প্রা্তষ্ঠানকে 
অনুরোধ করা হয়েছে। 


পচলা সারের গর্ত নির্মাণে কৃষকদের উৎসাহিত 


করা হয়েছে। এ দিয়ে তাঁরা উন্নত গোশালা এবং 
এবং তাতে গোময় ও গোমূত্র ভালভাবে সংরক্ষণ করা 
সম্ভব হবে। এ ছাড়া, ব্যাপকভাবে সবুজসার 
তৈরির প্ৰচেষ্টা করা হচ্ছে এবং কৃষকেরা যাতে 


সমর্থ হন, সেজন্য এক ছটাকের প্যাকেটের প্রায় 
১,৫০০ মণ ধণ্টে-বাঁজ বিলি করা হয়েছে। ৮,০০০ 


"করা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও বস্ধানে থেসারির' 


চাষ করা হয়েছে। বরবাঁট ও খেসার গোরুর খাদ্য 


এবং অব্জসার-উভয় রুপেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে? 


বর্তমানে ৩৪১টি ব্লকের . 


প্রথম প্রথম পচলা সারের ব্যবহার - 


'হয়েছে। 


“ 


- বস্যশ্ৰরৱা £ অপ্হায়ণ-গোঁধ ? ১৩৭০ 


সতি গোবরের অপচয় বন্ধ করার জন্য প্রায়, 
৭,০০০ গোময়-গ্যাস চুল্লী নির্মাণের পাঁরকল্পনা 


করা হয়েছে। তাতে শতকরা ৫০ ভাগ সাহায্য 
দেওয়া হবে। 
রাসায়ানক সার 


দ্বিতীয়-পরিকজ্পনাকালে এ রাজ্যে গড়ে প্রাত 

বছরে প্রায় ৩৫,০০০ টন জআ্যামোনয়ম সালফেট 
ব্যবহৃত হয়েছিল। তৃতীয় পারকজ্পনার প্রথম 
থেকেই এর ব্যবহার উল্লেখষোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছেন 
ব্যবহার ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় 
৫০,০০০ মৌট্রক টন আর ফসফেট-সারের ব্যবহার 
প্রায় ৪১,০০০ মোঁট্রক টন হয়েছে। অনাবাঁন্ট প্রভাত 
প্রাকৃতিক বিপৰ্ষায়ের দরুন এ বছর সারের ব্যবহার 
একটু কম হয়েছে। সার সরবরাহের অবস্থার 
উন্নীত বিধানার্থ সমবায় সামাতগ্দাীল সহ অন্যান্য 
সরবরাহদের খণদানের সুযোগস্যাবধা বাঁদ্ধ করা 
চাষের কাজ আরম্ভ হওয়ার আগেই 
যাতে তাঁরা যথেষ্ট পাঁরমাণ সার মজুত রাখেন এবং 
বর্ষার সূচনাতেই অথবা , সেচের জল পাওয়ামান্রই 
যাতে কৃষকগণ তাঁদের প্রয়োজনীয় সার সংগ্রহ করতে 
পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ধণদানের সুযোগস্দীবধা 
নানাভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। 


সেচ পাঁরকল্পনা 


বৃহত্তর নদী-সেচ ও জলানকাশী নী 
সেচাবভাগের অধাীন। কৃঁষাঁবভাগ 1নম্নালাখত 
পাঁরকল্পনাগনঁলই পারচালনা করে। 

গভশর নলকূপ সেচ পাঁরকল্পনাঃ ১৯৬২ সালের 
মাঝামাঝি ‘পৰ্যন্ত ২৪০টি গভীর নলকূপ বসানো 
হয়েছে। তার মধ্যে ১২৫টর কাজ চাল; হয়েছে। 
বাঁক নলকপগীলতে বিদ্যুৎ যোগান দেওয়ার জন্য 
ধবদ্যুৎ পর্ধদকে প্রয়োজনীয় অর্থ আগ্রম দেওয়া 
হয়েছে। পর্ধদের কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং আশা 
করা যায় খাঁরফ চাষের পূর্বেই বৌশর ভাগ নল-- 
কৃপকে-বিদাযৎ যোগান দেওয়া সম্ভব হবে। আরও 


* 


বসমন্ধরা £ ১৬শ বর্ষ £ ৮ম-৯ম ষক্তসংখ্যা 


‘২০০টি গভীর নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। 
. এই কাজের অনগ্রগাঁত খুব সন্তোষজনক এবং আগামী 
কয়েকমাসে এই অগ্রগাঁতিকে দ্রুততর ক'রে তোলা 
যাবে ৷ 


হয়েছে, যাতে কপখনন ও পাম্প-হাউস ইত্যাঁদ 
নির্মাণ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা 
সম্ভব হয়। আমরাও পাম্প-হাউস্গাঁলর 'নর্মীণ 
দ্রুত সমাপ্ত করবার চেষ্টা করছি। 

নদ থেকে জলতোলা পাঁরকজ্পনাঃ এরকম ২৫াঁট 


পাঁরকজ্পনার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। 
. পূর্ব থেকেই ২টি পরিকল্পনার কাজ শুর হয়েছে। 


এসমস্ত পাঁরকজ্পনা রৃপায়ণের দায়িত্ব আমাদের - 


বিভাগীয় ইঞ্জনীয়ারগণ গ্রহণ করেছেন। এই ২৭টি 
পাঁরকজ্পনার ফলে প্রায় ১৮,০০০ একর জাঁমিতে 
বছরে একাধিক ফলন সম্ভব হবে! 

মাঝার সেচ পাঁরকল্পনা ঃ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 
ব্য়-সীমার ক্ষুদ্রতর সেচ পাঁরকজ্পনাও গ্রহণ করা 
হয়েছে! আমরা বাভিন্ন বিধানসভা সদস্য এবং 
বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রায় 
২০০ পাঁরকজ্পনার খসড়া পেয়োছ। সেগ্দীল 
সমীক্ষার জন্য স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে পাঠানো 
হয়েছে। এই সেচ পাঁরকজ্পনার কাজ এতাঁদন একট; 


ব্যান্তর অভাববশত কৃঁষি-আঁধকারের হী্জনীয়ারং 


শাখাটির পুনগঠিনে সময় 'লেগেছে। ভারতের সর্বত্রই 


আঁভজ্ঞ ইঞ্জনীয়ারের একান্ত অভাব। পাঁরকজ্পনা- . 


গুলির দ্রুত রুপায়ণের জন্য ইাঁঞ্জনীয়ারদের 
প্রয়োজনীয় অর্থ ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। 


ক্ষ্মদ্ৰ সেচ পাঁরকর্পনাঃ ১০,০০০ টাকার “ব্য়- 
সীমার মধ্যে ক্ষুদ্র সেচ এবং জলানকাশ পাঁরকজ্পনাও 
গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে স্থানীয় দেয় অর্থের 
পরিমাণ শতকরা ৫০ থেকে ৫৫ ভাগ। এই পাঁরি- 
কল্পনাগুলির রূপায়ণে বিকেন্দ্রীকরণ নাতি গ্রহণ 


করা হয়েছে। জেলা আধকারকদের টউপন্ন এই 


রাজ্য 'বদ্যুৎ পর্ষদের সঙ্গে পূর্ব থেকেই 
কৃপখননের পাঁরক্পনা সম্বন্ধে যোগাযোগ করা. 


পাঁরকল্পনা দ্রুত রূপায়ণের দাঁয়ত্ব দেওয়া হয়েছে? 


এই বকেন্দ্রীকরণের ফলে পাঁরকজ্পনাগ্ীল অন্য" 
মোদনের জন্য কাঁলকাতায় কৃষ দপ্তরের নকট 
প্রেরণ করতে হবে না এবং ফলে পাঁরকল্পনা রূপায়ণে 
অযথা বিলম্ব ঘটবে না। এ প্রসঙ্গে আনন্দের সঙ্গে 


জানাচ্ছি যে, বর্তমান বছরের বাজেটে ২২ লক্ষ টাকা. 


অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু ৩৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর 


- করবার নির্দেশ ইতিপুবেইি দেওয়া হয়েছে। এই 


পাঁরকজ্পনার সন্তোষজনক অগ্রগতি হচ্ছে এবং আশা 
করা যায় বরাদ্দ অর্থের সমস্তটাই যথাযথভাবে 
ব্যায়ত হবে। __ 


পজ্করিণী সেচ পারিকল্পনাঃ ১৯৬২ সালের ' 
ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬,৪২৮ট পজ্কাঁৱণীর সংস্কার * 
করা হয়েছে এবং এর ফলে ৩,০০,৬০৭ একর জাম : 


উপকৃত হয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে ৫৯০ট. 


পাঁরত্যন্ত পুচ্কারণ সংস্কারের পাঁরকজ্পনা করা . 


হয়েছে। গত বছরে এর সংখ্যা ছিল ৫৮০। এর 


ফলে এ বছর ২০,০০০ টন বাড়াত ফসল উৎপাদন 
সম্ভব হবে আশা করা যায়। 


ফসল সংরক্ষণ 


+ 


ফসল সংরক্ষণকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ | 


(১) প্রাতিরোধক ব্যবস্থা এবং (২) ব্যাধ নব্লাময় 
ব্যবস্থা। - ন 


প্রাতরোধক ব্যবস্থাঃ পাশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম 


ছিটাবার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়। এই রোগে - 


আলুর উৎপাদন সাংঘাঁতকভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হয়? 
গত বছর পরীক্ষামূলকভাবে ৪০০ একর জাঁমতে 
'ছিটানো হয় এবং এই ব্যবস্থার সুফলে উৎসাহিত 
হয়ে এ ‘বছর ২০,০০০ একর জমতে রাসায়ীনক 
দ্রব্য ছিটাবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যাঁদ প্রীত- 


রোধক যন্ত্রপাতি আঁধকসংখ্যায় আমদানি করা সম্ভব 


হয়; তবে এই ব্যবস্থা বছরে বছরে বৃদ্ধ করা হবে। 
'ক্ষত হয়ে থাকে। ২০,৪২৯ মণ ধানের ‘বাজ 


পচা 


ছত্রাকরোগ নিরোধক ওঁষধ দ্বারা শোধন করা হয়। 
, এ ব্যবস্থাও ধারে ধারে জনাপ্রয় হচ্ছে। - | 
ন্যাঁধ নিরাময় র্যবস্থাঃ কীটের আক্রমণে পাট ও - 
‘ধানের প্রচুর ক্ষতি হয়। প্রায় ১,৪৩,০০০ একর 
ধানের জামতে এবং ২/লক্ষ একর পাটের জামতে 
‘ কঁটাবনাশক এবং ছত্রাকরোগনাশক ওষধ প্রয়োগের 


ব্যবস্থা হয়েছে। এ ছাড়া, এ বছর ১৫,০০০ আম 
ও কমলালেবুর চারায়+ “কাঁটাবনাশক ওঁষধ দেওয়া 
হয়েছে। এসমস্ত কাজে ৩৩,০০,০০০ টাকা ব্যয় 


_ করা হয়েছে. এবং কৃষকগণ যাতে শতকরা ৫০ ভাগ 


সাহায্যে (আল;র ক্ষেত্রে ৭৫ ভাগ) এসমস্ত কীট- 


হয়েছে। যেখানে এসমস্ত রোগ সংক্রামক আকারে 
দেখা দেয় সেখানে কাটনিরোধক ওষধ বিনামূল্যে 
বিতরণ. করা হয়। যাতে কৃষকগণ এই ব্যবস্থার 


- সংযোগ সত্বর গ্রহণ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এ 
 ব্যবস্থারও বিনেক্টাব্দাগ কয় হয়েছো. - 


রানা 


2717 কা, 


উদ্দেশ্যে সাঁমাবন্ধ আকারে কৃষকদের যন্ত্রপাতি 


লক্ষ্য করা গেল যে, যন্দ্রপাঁতর দাম খুব বৌশ 


হওয়ায় এবং কৃষকগণ যল্পাতি ব্যবহারের প্রয়ো- 


জনীয়তা সঠিক উপলাব্ধি না করায়, অভীম্ট. সদ্ধ - 


হয় নি! পাঁরকল্পনা কমিশন ও ভারত-সরকারের 
সাঁহত ব্যাপারাট নিয়ে গভীরভাবে আলাপ- 


আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, শতকরা 


৫০ ভাগ সাহায্য দানের ভিত্তিতে উন্নত কাঁষ- 
যল্রপাতি ব্যাপকভাবে সরবরাহ করঃ হবে। স্থানীয় 
কৃষিষন্ত্র-নির্মাতারা যাতে বাইরে থেকে আমদানি না 
ক'রে স্থানীয়ভাবে এসকল কৃবিষল্ত্পাত নিৰ্মাণ 
করতে পারেন সেজন্য উৎসাহ দানের সিদ্ধান্ত করা 


| হয়েছে। এই শিল্পের ভাবষ্যৎ' ৯৬৬ 


মনে হয়। 


০ রি 
শি 


'_, _': বসন্ধরা £ অগ্রহায়ণ-পৌয় £ ১৩৭০ 


কৃষি-প্ৰদৰ্শন কেন্দ্র 
কৃষকগণ যাতে বাভিন্ন উন্নত কাঁষপদ্ধীততে শিক্ষা- 
লাভ ক'রে তাঁদের জ্ঞান নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ - 


. প্রকারের প্রায় ৭,০০০ কৃষি-প্রদর্শন কেন্দ্ৰ খোলা 
- হয়েছে। একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, এ- 


সমস্ত প্রদর্শন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেচের স্াবধাযন্ত, 
বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বিফলন এবং বহন ফলনের বাভিন্ন 


_ পৰিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। এই ব্যাপারে, 


নলকূপ সেচের অধীন এলাকাগ্দীলই সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কারণ, এসব 
অণ্লে সারা বছর জল "পাওয়ার সুবিধা আছে। 
গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রদর্শন কেন্দ্রগীলর 
সাহায্যে নতুন ধরনের এমনসব - শস্যের উৎপাদন 
প্রচলিত করা সম্ভব হয়েছে যেগুলোর চাষ আগে" ' 
এসব অঞ্চলে হত না। অত্যন্ত আনন্দের কথা এই 
যে, নলক্‌প-সেচের অধীন এলাকাগনালতে গম ও 
আলুর উৎপাদনবাদ্ধ সম্ভব হয়েছে। 


রানাঘাটে জাপানী কৃষিক্ষেন্ 

প্রদেশের সাহারানপুরে পরীক্ষামূলকভাবে পথ- 
দেশক পাঁরকল্পনায় জাপানী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় 
একটি 'কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রের 
বিরাট সাফল্যে অনপ্লাণিত হয়ে ভারত ও জাপান 
সরকারের সম্মিলত প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট রাজ্য 


সরকারগালির - পৃ্রামর্শক্রমে, ভারতে আরও ভাট = 


জাপান কৃষি প্রদর্শন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। 
তার মধ্যে একটি নদিয়া জেলার রানাঘাটে প্রীতাষ্ঠত 
হয়েছে। জাপানী প্রথায় ধানচাষের কথা আমরা 
আগে থেকেই অনেক শুনে আসাছ, কিন্তু সম্পূর্ণ 
পদ্ধাতাট ইতিপূর্বে দেশের কোথাও প্রচালত হয়: 
নি! এই পদ্ধাত যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য _ 
৪ জন জাপানী বিশেষজ্ঞ নিয়ে রানাঘাটে কৃষ- 
প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাঁপত হয়েছে। আগামী কয়েক 


_ বসন্ধরা £ ১৬শ বর্ষ £ ৮ম-৯ম মভন্তসংখ্যা 


বছর কাঁষাঁবভাগের কয়েকজন আঁফসারকে এবং 
কয়েকজন প্রগাঁতশখল কৃষককে এই পদ্ধাঁতর খন্াট- 


-. নাট শিক্ষা দেওয়া হবে। 


জেলা নিবিড় চাষের কার্যসঁচি 


প্যাকেজ প্রোগ্রাম নামে পাঁরাচত জেলা নাঁবড় 


চাষের কার্ষসূচি বর্ধমান জেলাতে ১৯৬২ সালের 
১লা িসেম্বর থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৬২ 


, সালের অগাস্ট মাসের মধ্যে প্রাথীমক ব্যবদ্থাঁদ = 


সম্পূর্ণ হয়েছে এবং প্যাকেজ প্রোগ্রামের সার্থক 
রূপায়ণের 1বাঁভন্ন পদ্ধাত ও' কলা-কৌশল ৫০০ 
জন সরকারণ কর্মচারী এবং ৫০০ জন বেসরকারী 


ব্যান্তকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কৃষক্ষেল্রগণীঁলর = 


প্রত্যেকাটির উৎপাদন পাঁরকজ্পনা সম প্রস্ভুত করা 
হয়েছে। | 
"মাধ্যমে কৃষকগণকে খণ এবং অন্যান্য সুযোগস্হীবধা 
দেওয়া হবে। কৃষ এবং সমবায় বিভাগের আঁফসার- 
গণ এই ব্যাপারে সাম্মীলিতভাবে কাজ ক'রে চলেছেন। 


এই অল্প সময়ের মধ্যেই আন্তাঁরক প্রচেষ্টার ফলে: 


প্রায় ৫,০০০ একর বাড়তি এলাকায় আল.চাষ এবং 
আরও বোঁশ পাঁরমাণ জমিতে পেপ্মাজ সহ অন্যান্য 
সবাঁজর.চাষ সম্ভব হয়েছে । অবশ্য. রাঁবশস্য চাষের 
দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, দামোদর 
উপত্যকা পাঁরকজ্পনার সেচের জলের জ্দীবধা, ক্ষুদ্র 
সেচ ও পুজ্করিণ সেচ পাঁরকল্পনা ইত্যাঁদর উপর 
এর সাফল্য অনেকাংশে নিভ'রিশীল ৷ 


জর, রা খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা 

{বভাগ কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি 1বভাগের মাধ্যমে 
{নির্দেশ দেন যে, রাজ্যসরকার যেন পূর্বাঞ্চলে নিষযনন্ত 
সেনাবাহনীর প্রয়োজনীয় বাভন্ন সবাঁজ উৎপাদন 
করেন। কৃষি বিভাগের মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে এই 
চাহিদা পূরণে 'একান্তিক প্রচেষ্টা করা হয়। 


এর 'ভীত্ততে সমবায় প্রীতষ্তানগাঁলর 


করা হয়েছে। 


কৃষকদের কাছ থেকেও স্বতঃস্ফূর্ত আন্তারক সাড়া 
পাওয়া যায়! এই প্রচেষ্টার ফলে প্রায় ৫ কোট টাকা 
মূল্যের সবাঁজ' উৎপাদন সম্ভব হয়। শাকসবাঁজ, 
আল, ও সবাঁজবীজের জন্য প্রয়োজনীয় মিশ্ৰ 


'রাসায়ানক সারের সরবরাহ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে 


বিশেষ, ব্যবস্থা করা হয়। সেনাবাহিনী ও অসামারক 
বৃদ্ধি পায় সেজন্য কৃষকদের খণ ও সাহায্য দান 
সম্পর্কে উদার নীতি গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে 
বাজারে শাকসবাঁজর যথেষ্ট সরবরাহ এসমস্ত 
ব্যবস্থাঁদর পরোক্ষ .ফল। 


এও উল্লেখযোগ্য যে, সমস্টি-উন্নয়ন' পাঁরকল্পনার 
মাধ্যমে কৃষির উন্নাতিতে কষ বিভাগের কীতিত্ব 
অনেকখাঁন। বর্তমান বছরে বাভিন্ন সমান্ট-উন্নয়ন 
৬৭,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এইভাবে 
রাজ্যের সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধ করার জন্য 
কৃষকদের সর্বপ্রকার স্ুযোগস্াবধা দানের ব্যবস্থা 
তাঁরা যাতে আঁর্থক ক্ষাতগ্রস্ত না 
হন, সেইজন্য উৎপন্ন পণ্যের উপযুক্ত মূল্যমান বজায় . 
রাখার দিকে সতর্ক দৃম্ট রাখা হয়েছে। কাষ 
বিভাগের বিপণন শাখা কীষ-পণ্যের বাজারদর - 


ঘোষণা ক'রে, পাট প্রভৃতি পণ্যের উৎকুষ্ট-নকৃষ্ট 


শ্ৰেণীবিন্যাস শিক্ষা 'দয়ে এবং ন্যাধ্যমূল্য যাতে 
কৃষকগণ পান তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা ক'রে তাঁদের 
সাহায্য ক'রে থাকেন। 

পাঁরশেষে বলা যুক্তিসঙ্গত যে, কাঁষাঁবভাগ কাঁষর 
সামাগ্রক অগ্রগাঁতির জন্য তার সমস্ত সামৰ্থ্য ও 
প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে। পর্বে প্রদত্ত তথ্যের 
তুলনামূলক আলোচনায় প্রতীয়মান হবে যে, এই 
প্রচেষ্টার ফল * খুব উৎসাহব্যঞ্রক। অবশ্য একথা 
স্বীকার্য যে, এ রাজ্যকে খাদ্যে স্বাবলম্বী করতে 
হ'লে এখনও বহ; কর্তব্য আমাদের সম্পাদন করতে 
হবে ৷ 
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স্মরণানীত যুগ থেকে ঠঁকছুকাোল আগে পর্যন্তও 
মানুষে অরণ্যকে দেখে এসেছে তার সম্পদ আহরণের 
সন্ৰরপে ৷ অরণ্যের সংরক্ষণের ভাবনা কারও মনে 

জাগে গন অথবা সোঁদকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে 
সামান্যই । বনের আঁস্তত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থারও 
হয় নি কোন প্রসারণ। বর্তমান কালের বান 
মরুভূমি খনন ক'রে যে মহেঞ্জোদারো, হরপ্‌পা, 
নীল-উপত্যকার সংস্কৃতি প্রভাত অতীত সভ্যতার 


' প্র্নতাত্্বিক উদ্ঘাটন হচ্ছে, এ তো নিছক আকাস্মক 


ঘটনা নয়। এর কারণ হল এই যে, সেইসব অতাঁত 
সভ্যতায় অরণ্য-সংরক্ষণের প্রতি যথাযথ মনোযোগ 


দেওয়া হয় নি এবং বনরাঁজর .আঁতাঁবনাশের ধারা- ন 


বাহক প্রাতীক্য়ার ফলে জলের সত্রগীল গেছে 
শঁকয়ে, আর তা থেকেই দেখা. দিয়েছে উষরতা। 
তাদের দি অভাবের মই উপ্ত ছিল আত 
বিনাষ্টির বাঁজ ৷ 


এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দিকে দণ্ষ্টিপাত 
করলেও কোন সখাবহ দৃশ্য ধরা দেবে না। পাঁশ্চচ 
বাঙলার মোট আয়তন- ৩৪,২১৪ বর্গমাইল এব 
লোকসংখ্যা ৩:৫ কোটি; কিন্তু এখানে বনাণ্টল 
রয়েছে মাত্র ৩,৭৫৫-৬৪ বৰ্গমাইল--যা হল এ 


রাজ্যের ভূমি-অণ্ডলের শতকরা মাত্র ১০:৯৮ ভাগ. 


ভারতের জাতীয় অরণ্য-নীততে যে বনভৃঁমির 
প্রয়োজন ববোচত হয়েছে মোট ভূমি-অণ্ডলের শত 
করা ৩৩৪ ভাগ, তার তুলনায় এটা অত্যন্তই কম 
গাঁদকে এ রাজ্যের জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। কৃ 
এবং অন্যান্য প্রয়োজনে বন উচ্ছেদ ক'রে ভূমি উদ্ধার 
করার জন্য তাদের যে দাঁব, তা.এই পাঁরাস্থাঁতবে 
{নিতান্ত বিপজ্জনক কারে তুলেছে। .. 


অতাত সভ্যতার কর্তব্য্যাত থেকে সঞ্জাত প্রাত 


৯ ক্রিয়ার ধারা. ইতিমধ্যেই বিপনল বিপষয় ঘাটে 


ES 
NN 


ঃ 


চলেছে। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আর কাল- 
ক্ষেপ না করে এখানেই সেই ধারাকে রোধ করা এবং 
আমাদের পণ্টবার্ধক পাঁরকল্পনাগ্দালতে তারই ' 
অনুকূলে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। 


এ রাজ্যের আরণ্য ক্ষেত্রে সমস্যা, বহ্মুখী। তবে 
অরণ্যের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথামক একাঁটি সমস্যা 
ক্ষাতিগ্রস্ত বনসমূহের পদনর্বাসন এবং ক্ষয়কবালত 
অণ্চলসমূহে ভূমিসংরক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পূর্বের 
ব্যক্তগত যেসকল বন রাজ্যসরকারের অধীনে এসেছে 
সেগাল কম-বোঁশ মান্রায় তরুশন্য, ক্ষাতিগ্রস্ত অথবা 
ক্ষয়কবালত। কার্যকাঁরতার দক 'দয়ে বর্তমান 
অবস্থায় সেসব বন উৎপাদনক্ষম নয় এবং সেসব 
বনের সংরক্ষণ ব্যবস্থায়ও দেখা দেয় নানা অস্যীবধা। 
অবিলম্বে যে সমস্যার সমাধানে হস্তক্ষেপ করা 


' আবশ্যক তা হল ক্ষতিগ্রস্ত বনগ্যালকে উৎপাদনক্ষম 


করা এবং সেগ্দাীলকে অরণ্য নাম ধারণের উপযোগী 
করে তোলা । এসব বনে গাছের সংখ্যা নিতান্তই 
নৈরাশ্যজনক, তা ছাড়া জলবায়,গত চরম রক্ষতার 
প্রকোপ ঘটে এবং প্রীত বছরই আগুন লাগে। এসব 
বনের প্রনর্বাসনের জন্য পশন্চারণ বন্ধ করা, আগুন 
লগার সম্ভাবনা রোধ করা, জল-সণয়ের জন্য নালা- 
বাঁধ প্রভৃতি তোর করা, গাছের সংখ্যা বাড়াবার জন্য 
নতুন চারা লাগানো ইত্যাদি ব্যবস্থা চলছে প্রাত 
বছরই ৷ | 


১৯৬২-৬৩ সালে এ রকম প্রায় ১৩,০০০ একর. 


“অথবা ২০ বর্গমাইল এলাকা জ:ড়ে এসব কাজ 


চলেছে। তার মধ্যে প্রায়-&,০০০ একর বা ৮ বৰ্গ 
মাইল জমিতে 'নাঁবড়ভাবে গাছ লাগানো হয়েছে। 
মূল্যবান সেগুন এবং শাল গাছও রয়েছে তার মধ্যে 
যথেষ্ট সংখ্যায়। - 


ডে 


বস্যল্ধরা £,১৬মা বর্ষ £ ৮ম-৯ম ঘ্যন্তসংখ্যা 


- : - ভূমিক্ষয়ে কবলিত অণ্টলগদুলিতে' সমস্যা আরও 


জাঁটল। জাঁমর উপর-স্তুরের ক্ষয় এবং জলের ধারা 
থেকে নালা-ক্ষয় ধরার দরুন. গাছ নষ্ট হওয়ার ফলে 


' এসব অঞ্চলে দর্দশা দেখা দেয়। প্রবল প্রচেষ্টায় 


এসকল জায়গায় ভুমি ও জল সংরক্ষণের এবং বৃক্ষ- 
রোপণের কাজ চলছে। এ বছর প্রায় ৪০,০০০ 
একর অথবা ৬২-৫ বর্গমাইল জমিতে এসব কাজ 


হয়েছে। তা ছাড়াও, এ রকম ক্ষতিগ্রস্ত বনভাঁমর - 


প্রায় ১৫৬ বর্গমাইলকে একলপ্তে আনা হয়েছে। 
৪০০ একর জাঁমতে স্রেগুন গাছও তোলা হয়েছে। 
দীঘা অঞ্চলে সমুদ্রের ভূঁমগ্রাস রোধ করার জন্য এবং 
বালুকার ধৰস বন্ধ করার জন্য ঝাউগাছ লাগানোর 
কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বৈজ্ঞীনকভাবে 
এসব অণ্চলে-তথ্যাঁদ সংগ্রহের কাজও শুরু করেছে। 
এ রাজ্য থেকে যেসব বন্যপ্রাণী এক রকম নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গেছে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধ করার জন্য বাইরে 
থেকে যখনই পাওয়া যায় তখনই বন্যপ্রাণী এনে রাখা 


হয় নাঁদয়া জেলায় পর্মাদানের এবং মৌদনীপনর : 


জেলায় কাঁকড়াজোড়ের হারণ-বাগে। সুন্দরবন- 
অণ্ুলেও শিকার বন্ধ ক'রে দেওয়ায় এবং সীক্রয়ভাবে 
রক্ষণব্যবস্থা করায় হারণের সংখ্যা বাদ্ধ পেয়েছে। 


_বনভূমিতে লগ্ন থেকে লাভ তুলতে দীৰ্ঘ সময় . 


-লাগে। বন থেকে অর্থ এবং দ্রব্য উভয়ই পাওয়া 
যায়। কিন্তু এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, বন থেকে 
- আর্ঘক লাভ শুধু তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন 
তা পৰ্ণেতা লাভ করে। তবে, গৌণভাবে নানা 
উপকার প্রথম থেকেই পাওয়া যেতে থাকে।  নানা- 
ভূমিধস ক্রমেই বন্ধ হয়ে যাবে যাতে ক'রে বাঁভন্ন 


নদীতে পাল জমা ক'মে যাবে। . তার ফলে-এ রাজ্যে = 


বন্যার ধবংসলীলা যাবে কমে। অরণ্য-সংক্কান্ত 
এসকল ব্যবস্থাপনা থেকে শুধু দক্ষিণবঙ্গ অণ্চলেই 
তৃতীয় পণ্বার্ধক পাঁরকম্পনায় যে কর্মসংস্থানের 
সৃষ্টি হচ্ছে তার পাঁরমাণ ২৯,০০,০০০ শ্রমাঁদবস। 


ৰ্দ্ৰ 


‘১০ 


মূল্যবান গাছ লাগানোর 


এমন অবাধ. উপায়ে কর্মসংস্থান সুদূর পল্লী- 
অঞ্চলের -ক্ষীয়মাণ অর্থনীতিকে নিভরতা দান 
করছে। এটাই বৈজ্ঞানিক বনচর্যার প্রথম প্রত্যক্ষ 
উপকার. | 


উত্তরবঙ্গের বনরাজর পাঁরাদ্থাত অন্য 'রকমের। 
সেখানে যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় 
সেগ্ীল এখানকার .বনগলর, অ-লাভজনক নানা 
| সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 
৫,০৫৫‘৫০ একরের উপর অথবা মোটামুটি ৮ 
বর্গমাইল এলাকার মিশ্র গাছ কেটে ফেলে সেখানে 
শাল এবং সেগুন-সমেত বিভিন্ন জাতের মূল্যবান 
গাছ লাগানো হয়েছে। ১,৫৪৭ একর এলাকায় 


.নম্নস্তরের গাছের স্থলে সেগুন গাছ লাগানো 


হয়েছে। - এতকালের দুর্গম বনভূঁমতে নতুন নতুন 


পথ খুলে বনজ সম্পদ সহজে বাইরে নিয়ে আসার 
.উপায় করা হয়েছে। বনজাত দ্রব্যাঁদ যাতে স্বচেয়ে 


উদ্দেশ্যটিও মনের - মধ্যে রয়েছে। কাঠের জরুরী 
চাঁহদা মেটাবার জন্য একাঁট করাতকল .চালাবার 
কাজও হাতে নিয়েছেন রাজ্যসরকার। আলোচ্য বর্ষে 


সরকারী করাতকলে প্রায় ২৮০,০০০ ঘনফুট কাঠ. 
" চেরাই হয়েছে এবং 'সীজনিং যন্দে ১০,০০০ ঘন- 
ফুট গণ্দাড়কাঠ পাকানো (সীজন করা) হয়েছে। 


'ক্ষয়ক্ষাতর ফলে এ রাজ্যের বনগনালিতে উদ্ভূত 


: দ্ুরবস্থার নিরসনে সরকার যে বহনীবধ কর্মপদ্ধাত 


গ্রহণ করেছেন, উপরে বার্ণত কাজগুঁল তার 


সুসংবদ্ধ বনগাল অর্থকর প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হয়ে 
চলেছে এবং*আলোচ্য -বর্ষে তা থেকে যে রাজস্ব 
পাওয়ার আশা-করা যাচ্ছে তার পাঁরমাণ হবে প্রায় 
১,৮৯,০০,০০০ টাকা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 


প্রথম পণ্চবার্ষক পাঁরকল্পনার কালে. বনাঁবভাগ 


স্বাভাবিক বরাদ্দে মোট ২,৭০,১৫,০২০ টাকা এবং. 
উন্নয়ন বরাদ্দে $৩,০২,১৭৮ টাকা ব্যয় করেছে। .'' 


Ad 


ধদ্বতীয় পণ্ডবা্ষিক পাঁরকল্পনার কালে উত্ত দুশট 
বরাদ্দে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৩,৬০,৪৪,৯১৮ টাকা 
ও ২,১৪,৪২,৩২৪ টাকা। তৃতীয় পণ্বার্ধক পাঁর- 


কল্পনীকালের প্রথম দ: বছরে উত্ত দ্রঃপ্রকার ব্যয়ের '_ 


' অঞ্ক দাঁড়য়েছে যথাক্রমে ১,৭৬,৯১,৩১৯ টাকা এবং 
এতে ক'রে এই বারো বছরে 


৯৪,২৮,৬৭১ টাকা ৷ 


স্বাভাবক ও উন্নয়ন বরাদ্দে মোট ব্যয়ের পারমাণ . 


দাঁড়য়েছে মোট যথাক্মে ৮,০৭,৫১,২৫৭ টাকা ও 
-৩,৬১,৭৩,১৭৩ টাকা। তার পাঁরবর্তে প্রথম পণ্ড- 
বাৰ্ষিক পাঁরকম্পনার প্রারম্ভে এবং তৃতীয় পণ্ড- 
বাৰ্ষিক পাঁরকল্পনার "দ্বিতীয় বছরের শেষে রাজস্ব- 
আয়’ হয়েছে ৫৩,৬৭,৭১৪ ' টাকা -প্রবং 
১,৮১,৩১,০০০ টাকা। এতে এই বারো বছরে বাঁদ্ধ 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ-পৌষ £ ১৩৭০. 


দেখা যাচ্ছে ১২৭,৬৩,২৮৬ টাকা। এই বারো বছরে 
মোট রাজস্ব-আয় হয়েছে ১৫,০২,২৯,৩৬২ টাকা। 


এইভাবে বৈজ্ঞানিক বনচর্যায় তার আপন ক্ষেত্রেই 


. প্রয়োজনে অর্থভান্ডারের পাঁরপহৃন্টির জন্য। 


এ রাজ্যের বনসম্পদ সমভাবে 1বন্যদ্ত নয়। 
হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, ম্দার্শদাবাদ ইত্যাদি পল্লাঁ- 
অণ্চলগুলর বোশর ভাগই বক্ষশূন্য। এখন এটা 
বিশ্বজননভাবেই স্বীকৃত যে, বন ছাড়া কৃষ বাঁচতে 
পারে না। তা সত্তেও বনাবভাগের কেন্দ্রীয় শাখা 
এসব অঞ্চলে বনতাঁত্বক যেসব কাজের ভার হাতে 


নিয়েছিল, ১৯৬২ সালের পহেলা জুন থেকে সেসব 


পরিত্যাগ করতে হয়েছে। 





সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ 


শ্রীঅজয়কমার মুখোপাধ্যায় 


সেচ ও জলপথ বিভাগের উপরে রয়েছে সেচ, বন্যা- 
{নয়ন্ত্ৰণ, - পল্লী-অণ্চলে জল-ীনকাশ এবং ‘বাঁধ 
নির্মাণের ভার। পণ্বার্ষক পাঁরকন্পনাগবালতে 
যে-পাঁরমাণ ব্যয় অনুমোঁদত হয়, তারই সঞ্গে 
সামঞ্জস্য রেখে পর্যায়ক্রমে এসব কাজের প্রসারণ 
চলেছে। 


-৯ 


দ্বিতীয় পণ্ডবাৰ্ষক পাঁরকল্পনায় সেচ খাতে ব্যয় 
হয়োছল মোট ১,১৬৩ :৩৩ লক্ষ টাকা। পাঁরকল্পনায় 
যে অর্থ বরাদ্দ হয়োছল, এতে তা থেকে ৫৯:৩৬ 
_ লক্ষ টাকা বোঁশ খরচ হয়ে যায়। তৃতীয় পণ্চবাঁর্ষক 
পাঁরকল্পনায় ব্যয় অনুমোদিত হয়েছে ১৬৩৫. ৫২ 
লক্ষ টাকা। ১৯৪৭-৪৮ সালে. এ রাজ্যে সেচ- 


টা C5 DE ন 


শতাংশে, সেখানে আশা করা যাচ্ছে যে, তৃতীয় পাঁর- 
কল্পনার শেষে ১৯৬৫-৬৬ সালে. মোট আবাদী 
জামির ৪৩:৩৮ শতাংশে সেচের স্মাঁবধা বস্তাঁরত 
হবে এবং ৮:৮৫ শতাংশ জলানকাশী ব্যবস্থার 
সুবিধা পাবে-মোট উপকৃত হবে ৫২:২৩ শতাংশ 
আবাদী জাঁম। 


তৃতীয় পণবার্ধক পাঁরকজ্পনায় পশ্চিমবঙ্গের 

নাক হয়েছি ও ২১৩টি উল 
টাকা, তার মধ্যে সেচ ও জলপথ বিভাগের হাতে 
বাভিন্ন কাজের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫ কোট ৬২ 
লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। তা ছাড়া, তৃতীয় পারি 
বাঙলার অংশে সেচ ও বন্যা-নিয়ন্ত্ৰণ খাতে ব্যয় ধরা 
হয়েছে ৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। ভারত-সীমান্তে 


- শৈষ পৰ্যন্ত অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সেচ বিভাগেরও 


, কজ্পনাকালের শেষভাগে ৷ 


১২ 


= 


বরাদ্দ কমিয়ে দিতে হয়, তা হলে কাজের হারও 


আনংপাঁতিকভাবে ক'মে যেতে পারে। 
স্বাধীনতালাভের পর থেকে এ পর্যন্ত এ রাজ্যে 


সেচের সুবিধা কতখানি বিস্তাঁরত হয়ে চলেছে, 
নিচের তালিকা থেকে তা বুঝতে পারা যাবেঃ 
কাল মোট যত একর জাঁমতে- 
সেচের স্যাবধা প্রসাঁরত 
-১৯৪৭-৪৮ ১ ৩৫৬,৩৯৭ 
১৯৫১-৫৬ ৭,২১,০০০ 
(প্রথম পণ্ডবাৰ্ষিক পাঁরকজ্পনা) 
১৯৫৬-৬১ .১৭,৩২,০০০ 
(দ্বিতীয় পণ্বার্ষক পারিকম্পনা) 
১৯৬১-৬৬ ২৬,১৫,০০০ 


(তৃতীয় পণ্ডবাৰ্ষক ন) (প্ৰস্তাঁবত) 


এ 1বভাগের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকাঁট 
কাজে কতটা অগ্রগাঁত হয়েছে তা এখানে বলা হ'লঃ 


ময়রাক্ষী পৰিকল্পনা 


য় নিক দলিলে লতি গার, 
কিন্তু সেচের সুযোগ 
বাঁধ করার জন্য 'কয়েকাঁট খাল ও শাখা-খালের 


. কাজ সমেত আরও কিছহ্‌ প্রসারণ এবং উন্নয়নের 


কাজ এখনও করতে. হবে। সম্পূর্ণ উন্নয়নের পরে, 
এই পাঁরকল্ুপনা থেকে ৫:৬ লক্ষ একর জমিতে 
খাঁরফ খন্দে সেচের জল যোগানো যাবে ব'লে আশা 
করা যায়। ১৯৬২ সালের খাঁরফ খন্দে এ থেকে . 
৪,৭৭,০০০ একর জামতে সেচের জল সরবরাহ 


করা হয়েছে। এর জলাধার-বাঁধের সংশ্লিষ্ট জল- 
বিদ্যুৎ 


উৎপাদন কেন্দ্ৰে আবরতভাবে ২,০০০ 


করার কথা ৷ 


িলো-ওয়াট এবং, সাময়িকভাবে আরও ২,০০০ 


?কিলো-ওয়াট বিদ্য:ৎশান্তি উৎপাদিত হয়েছে। এই 


পাঁরকল্পনার পূর্ণ রপায়ণে ২০ কোটি ১৫ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হবে ৷ 


দু্গাপনর বাঁধ ও সেচ পাঁরকল্প 


দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের এই পাঁরকল্প 


থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পুরাতন দামোদর ও 


| ইডেন খাল এলাকার অধীন ২,২০,০০০ একর সমেত 
মোট ৯,৭৩,০০০ একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ 
১৯৬২ সালের খাঁরফ খন্দে প্রায় = 


৬,৩৬,০০০ একর জাঁমতে জল যোগানো হয়েছে। 
এই পাঁরকল্পের পূর্ণ ক্ষমতা যাতে কাজে লাগানো 
যেতে পারে সেজন্য দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন 
এর কাজের প্রসারণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করছেন। 


কংসাবতা জলাধার পাঁরকল্প 

কংসাবতী নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণের কাজ প্রায় 
সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। ' খাল খননের কাজ এগিয়ে 
চলেছে এবং আশা করা যায় যে, আগামশ বছরের 
খারফ খন্দে এক লক্ষ একর জাঁমতে সেচের জল 
যোগানো যাবে। এর রুপায়ণ সম্পূর্ণ হতে ২৫ 


‘কোট ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং তখন ৮ লক্ষ 


একর জাঁমতে জল যোগানো যাবে ব'লে আশা করা 


' যায়৷ ৫ 


করতোয়া সেচ পাঁরকল্প 


জলপাইগুড়ি জেলায় এই পরিকল্পের কাজ 
চলছে। এর রুপায়ণে ৪৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা 


_ ব্যয় হবে এবং কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এ থেকে 


খাঁরফ খন্দে ১৩,০০০ একর এবং রাবি খন্দে ৮১০০০. ' 


একর জাঁমতে সেচের জল যোগানো যাবে। আশা 


করা যায়, ১৯৬৪-৬৫ সালে এ থেকে জল যোগানো 
শর করা যাবে। _ 
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বস্ন্ধৱা £ অগ্রহায়ণ-পৌঁষ £ ১৩৭০ 


প্রলিয়া অণ্ডল = 


বিহারের যে অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তভুন্ত হয়েছে, 


সেই এলাকায় সাহারাজোড়, বন্ধু নদী এবং তার। 


সেচ পাঁরকল্পের রূপায়ণে মোট ব্যয় হবে ৪২ লক্ষ 
৭২ হাজার টাকা। এগ্ালর রুপায়ণ সম্পূর্ণ হলে 
মোট ১৮,৩০০ একর জাঁমতে খাঁরফ .খন্দে সেচের 
জল পাওয়া যাবে। এর মধ্যে এখন সাহারাজোড় 
পাঁরকল্পের কাজ চলছে। 


মালদহ 

এই জেলার মালওড় বিল এলাকার ৬২ বর্গ- 
মাইল জমির জল-নিকাশ ও বন্যা-নিয়ন্্ণের ব্যবস্থার 
কাজেও হাত দেওয়া হয়েছে। এতে খরচ 'হবে ৭৪ 
লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা এবং উপকৃত হবে প্রায় ৬০ 
হাজার একর জাঁম। _ 


উত্তর লবণহুদ নগর প্রসারণ পারকল্প 

এই পাঁরকল্পে কলিকাতাকে প্রসারত করার জন্য 
৩:৭৫ বর্গমাইল জমি ভরাট করার কাজ চলছে। 
এই উদ্ধার-করা জম শুধু লোকের বসাঁত স্থাপনের 
উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হবে। তাতে আধ্মানক 
নগর-জরবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেরই ব্যবস্থা 
থাকবে। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে জাম উদ্ধারের 
কাজ শুরু করা হয় এবং ইতিমধ্যে ১০০ একর জাঁম 
উদ্ধার করা হয়ে গেছে। - 


টালগঞ্জ-পণ্াননগ্রাম জলানকাশী পাঁরকল্প 


"এর কাজ এগিয়ে চলেছে। এতে টালিগঞ্জের 
সাঁন্নাহত ৬-৫৭ বর্গমাইল জলা জমিতে যাতে জল , 
জ'মে না থেকে নিয়ামত কাশ হয়ে যেতে পারে 
তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রধান খালের খননকার্যের 
শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ শেষ হয়েছে। এই 'নকাশী 
পাঁরকল্পের রুপায়ণে মোট ২৯ লক্ষ ১৫ হাজার 
টাকা ব্যয় হবে ব'লে অনুমান করা হচ্ছে। 


+ 1 ৰক 
টু চু 


৷ বসন্ধর ৪ ১৬শ বর্ষ £ ৮ম-৯ম যডস্তসংখ্যা ' 


সুন্দরবনের বাঁধগ্দাল আগের চেয়ে অনেক উচু 
আর শক্ত করা হয়েছে। ফলে বাঁধগ্দীলর ভাঙন 
অনেক কমে গেছে। 
বাঁধাতে হয়েছে বা ব্লক পিং 
' অনেকগ্যীল কপাটকল বসানো. হয়েছে এবং আরও 
বসাতে হচ্ছে। বাঁধগ্ঁলকে শন্ত করার কাজও 
চলছে। ২,২০০ মাইল বাঁধের মধ্যে এ বছর মাত্র 
- পাঁচটি জায়গায় ছোট রকমের ভাঙন ধরোছল, 
সেগদুল তাড়াতাঁড়.সারয়ে ভাঙন বন্ধ করা হয়েছে 
তাতেই খরচ পড়েছে ৩৮ হাজার টাকা। 


. সুন্দর্বনের তথ্যানসন্ধানের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং 
তার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। 
সুন্দরবনের মধ্যে যাতায়াতের স্বীবধা নেই। 


বর্ষাকালে অবস্থা ভয়াবহ ও সংকটজনক হয়। এ 
অণুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হীঞ্জনীয়ার থেকে 


অনেক . জায়গা ইট দিয়ে = 
করতে হয়েছে। 


' কিন্তু সুন্দরবন এলাকায় তাঁদের বাসস্থান ‘এবং 
শবশ্রামাার নেই ব'লে কাজের খুবই অসুবিধা হয়। 
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তাই অর্থের অনটন সত্ত্বেও এই কাজের জন্য ৪ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৷ 
এ 1বভাগের বহনাবিধ কাজের মধ্যে মান্ন বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির কথাই এখানে বলা হল। 
বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলাঁনকাশ, ভূমি-সংরক্ষণ, জাঁরপ ও . 
তদন্ত ইত্যাঁদ সংক্রান্ত অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের 
আরও বহু কাজ চলছে এর অধীনে । সংক্ষপ্ত 


- বিবরণে তার সবগ্যীলর কথা. বলা সম্ভব নয়। 


তবে এসকল পাঁরকল্পের প্রয়োজনীয়তার উদাহরণ 
হিসাবে বলা যায় যে, ১৯৬১-৬২ সালে ষে ১২াঁট 
পাঁরকজ্পের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে তার দ্বারা 
প্রায় ৪০,০০০ একর জাম উপকৃত হবে ব'লে আশা 
করা যায়। এ রকম আরও ৬ট পাঁরকজ্পের কাজ 


শীঘ্রই সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা এবং তা থেকে আরও 


৮,০০০ একর জাঁম উপকৃত হবে। 

হাঁরণঘাটায় আমাদের নদী-গবেষণা প্রাতজ্ঠানে 
নিয়ামত কাজ চলছে। চলাঁত বছরে নদী-উপত্যকা 
পাঁরকল্পনা ও বন্যা-নিয়ন্ণ পাঁৱকজ্পনার মৌলক : 
গবেষণার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে .২ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকা। এই প্রাতিষ্ঠানেই সুন্দরবন সম্বন্ধে তথ্যান্‌- 
সন্ধানের কাজ চলছে। 


my 


প্ৰজা জার 


৫ 


. ধান উৎপাদন করেন। 


ধানের চাষে জাপানী পদ্ধাত 


ভারতের মাটিতে জাপানী কৃষক . ও. কৃঁষি- 
চাষ করিয়ে যে সাফল্য লাভ করা. 'গয়েছে, তাতে 
উৎসাহিত হয়ে এদেশের 'বাভন্ন অণ্চলে অনুরূপ 


. ধানচাষের প্রদর্শন-খামার স্থাপনের সংকল্প করা 


হয়। সেই অনুযায়ী একটি প্রদর্শন-খামার স্থাপন 


করা হয়েছে আমাদের পাশ্চিমবঞ্গের রানাঘাটে। 


জাপান থেকে আগত চারজন কীষাঁবশেষজ্ঞ ও কৃষক 


সেখানে নিজেদের কাঁষিপদ্ধাত দৌঁখয়ে - দিচ্ছেন, 
তাঁদের দেশে. ব্যবহৃত যনল্দ্রপাঁতর সাহায্যে। তাঁদের 


সঙ্গে কাজ করছেন আমাদের দেশের কয়েকজন 
কাঁষকর্মী। রানাঘাট এলাকার চাষাভাইবের স্বর্ণ 
সুযোগ জুটেছে জাপানী পদ্ধাততে ধানচাষের 
প্রক্রিয়া দেখে শিখে নেবার. এ রাজ্যের দুরাণ্চলের 
চাষীভাইরাও [নিজেদের সাধ্য-সামর্থয অন্যায় এ 
এ স্মযোগ গ্রহণে নিশ্চয়ই অবহেলা ব্রবেন.না। 


পন্রিকায় আগেও আমরা অনেক আলোচনা করোছ। 
এ সময়ে এই পদ্ধাতর প্রক্রিয়াগুলি যত ঝাঁলয়ে 
নেওয়া যায় ততই বাস্তবের পথে আমাদের জ্ঞান 
এগিয়ে যাবার সবধা পাবে। 


কৃষির দিক দিয়ে পশ্চিম বাঙলার এবং “জাপানের 
মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে, অথচ আমাদের 
জাপানে ধানচাষের বিশেষত্ব 
হ'ল, সেখানকার কৃষ-অর্থনীতির গুরুত্বের প্রায় 
সবটাই ধানের চাষে। 
জাঁমর শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগেতে ধানের, চাষ হয়। 
প্রাতজন কৃষকের সাধারণত দুই থেকে-তিন একরের 
বৌশ জাম নেই। পাঁথবীর আর কোথাও এত কম 
জাঁমর জোত বড়. একটা দেখতে পাওয়া যায় না।:দু- 


সেদেশের চাষীরা, এীসয়ার_এবং সম্ভবত পাঁথবীর 
মধ্যে সবচেয়ে বোঁশ ধান ফলান। তার প্রথম 
কারণ হ'ল, তাঁরা চাষ করেন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞীনক 
পদ্ধীততে। দ্বিতীয় কারণ, কৃঁষিকা্ষে তাঁরা 
অক্লান্ত পাঁরশ্রম করেন। কাঁ রকম পাঁরশ্রম করেন, 
তা রানাঘাটের খামারে "গিয়ে আমাদের চাষীভাইরা 
নিজ চোখে দেখে আসতে পরেন। তৃতীয়ত, তাঁরা 
সহজে চালনযোগ্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন 
সেগ্যাল কৃষিকাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগা। 
কাষকাজের এসব যন্ত্র ও সরঞ্জাম অনায়াসেই 
57185 আমাদের দেশে 
পড়ে তা নয়। 85 
অনেক 'কাজও তাঁরা ছোটখাট যন্ব্ের সাহায্যে খুব . 


_ কম সময়ের মধ্যে এবং অল্প পাঁরশ্রমে ক'রে ফেলেন। ' 


সে দেশের মোট আবাদ _ 


একরের এক-একটা ছোট জোতিকেও সেদেশে আবার . 


দশ-বারো ভাগ ক'রে নেওয়া হয়। তা সত্তেও 
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প্রধান বিষর়গঞ্জীল. 
যে পদ্ধতিতে জাপান চাষীরা ধানের চাষ করেন, 
তার প্রধান বিষয়গ্াঁল হলঃ 
'_(১) উন্নত জাতের ধানের বাঁজ বোনা; 
(২) জামির: উপযোগী ধান নিৰ্বাচন; 
(৩) স্পষ্ট এবং নীরোগ বাঁজ বোনা, বোনবার 
আগে বীজ শোধন ক'রে নেওয়া; 
(৪) বাঁজ যথাযথ পাতলা ক'রে বোনা; 


_ (৫) জাম থেকে বীজতলা কয়েক হীন 
ক'রে তোর করা; = 

ডে) বাঁজতলায় পর্যাপ্ত পাঁরমাণে সার দেওয়া; 

(৭) বীজতলা থেকে চারা তুলে নেওয়ার সময় 

(৮) সরল সারিতে যথাযথ ব্যবধানে চারা রোয়া ; 


উচ্চ 


বসুন্ধরা £ ১৬শ বর্ষ £ ৮ম-৯ম যুত্তসংখ্যা 


(৯) ধানক্ষেতে যথেষ্ট পাঁরমাণে জৈব ও 
রাসায়ানক সার দেওয়া; 
(১০) প্রয়োজনমত ধানক্ষেতে যথেষ্ট জল দেওয়া; 
(১১) আগাছা পাঁরচ্কার করা, নিড়েন দেওয়া 
এবং সাবরগনালর মাঝখানের মাঁট আলগা 
ক'রে দেওয়া; 
(১২ রোগ, পোকা ও অন্যান্য শত্রুর 
থেকে ফসল বাঁচানো । 


আক্রমণ 


জৈব ও সাসায়ানক সার 


জাপানী প্রথায় ধানচাষে সবচেয়ে বৌশ 
জোর দেওয়া হয় জাঁমতে যথেষ্ট পৰিমাণ 
সার দেওয়ার উপর। জৈব আর রাসায়ীনক 
দরকম সারের উপরই গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়। ধানচাষে প্রধানত প্রচুর জৈব 
সারের সঙ্গে পর্যাপ্ত পাঁরমাণ রাসায়নিক সার 
মিশিয়ে জাঁমতে দেওয়া হয়। জাপানে 'তাইশো 


আমল’ (১৯১৮ থেকে ১৯২৭ সাল) থেকে পোষক 


সার উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নাত হয়েছে। জাপানে 
প্রীতি বছর তার দেড় কোটি একর চাষের জাঁমতে 
২২ ‘৫ লক্ষ টন আ্যামোনিয়ম সালফেট, ১৬.৭০ লক্ষ 
টন সুপার ফসফেট এবং ২ লক্ষ টন পটাশ ব্যবহার 
করা হয়। তা ছাড়াও ফসলের প্রধান তিনাঁট খাদা- 
উপাদানের মোট প্রয়োজনীয় পাঁরমাণের মধ্যে 
জমিতে শতকরা ৪৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ৩৫ ভাগ 
ফসফাঁরক আ্যাসিড এবং ৭৫ ভাগ পটাশের যোগান 
দেওয়া হয় পচলা সার, সবুজসার, মানুষ ও পশুর 
'অলমূত্রের সার প্রভৃতির মারফত। 

জেনের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, একর- 
প্রতি অন্তত ২০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিতে পারলে 
রা অম্লমাঁটর 
মত Le 
একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এখানকার প্রায় 


অংশ এসব পাবার 


সব ধানী জমিতেই জৈব সারের সঙ্গে মিশিয়ে অল্প 
পরিমাণ আযমোনিয়ম সালফেট ‘দলে বিশেষ উপকার 
পাওয়া যেতে পারে। মাটির অবস্থা, ধানের জাত. 
একরাপছু জামতে ২০ থেকে ৬০ পাউন্ড পর্যন্ত .. 
নাইট্রোজেন দরকার হয়। যে-কোন জাঁমতেই একর- 
পিছ; ২০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিলে কোনও ক্ষাতর 
আশঙকা নেই, বরং তাতে একর-পিছ ফলন অন্তত 
তিন মণ বেড়ে যাবে। একশ’ পাউন্ড আ্যমোনিয়স 
*সালফেট দিলে জাম তা থেকে ২০ পাউন্ড নাইট্রো- 
জেন পাবে। 


জাপানে সবরকম জৈব আবর্জনাই সযত্নে জড় ক'রে: 


তা দিয়ে পচলা সার তোর করা হয়। জৈব সারের 
প্রয়োজন প্রধানত এ থেকেই মেটে। গোবর, পচলা 


সার তৈরির উপযোগী উদ্ভিদ বা ফসলের পাঁরত্যন্ত 
উপায় ওদেশে বিশেষ নেই। 
পশ্চিম বাঙলায় নাইদ্ৰৌজেনের চাঁহদা অন্তত 
সালফেটের সঙ্গে হাড়ের গুড়ো, সুপার ফসফেট ও 
?কছু জৈব সার মিশিয়ে ধানচাষে ব্যবহারের উপ- 


যোগী এক রকম মিশ্র সার তোর করা হচ্ছে। 


ধানের জামতে ধণ্টের ফসল. তুলে একরীপছহ 


, দেড়শ’ ক দু'শ" মণ কাঁচ গাহের সব্জসার দিতে 
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'জেনের যোগান পাওয়া বায়। 
“দেশের মাঁটতে জৈব উপাদান কম থাকে, তাই 


: পারলে ধানের ফলন চার থেকে ছ'মণ বোঁশ পাওয়া 


এ সার থেকে জৈব উপাদানের সঙ্গে নাইট্রো- 
আমাদের গ্রীশক্মপ্রধান 


যায়। 


বাসায়ানক সারের সঙ্গে প্রচুর জৈব সার জাঁমতে 
দেওয়া 'বশেষ প্রয়োজন! 


উন্নত জাতের ধান 
ছাড়া অন্য কোনরকম বাঁজ ব্যবহারই করা হয় না। 
বোনবার আগে সেই বীজ জলে ফেলে অপষ্ট বীজ- 


'গুলি তা থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং রোগনাশক 


বজ 


লোৰ 


রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে বীজ শোধন ক'রে নেওয়া হয়। 


আর আমাদের পশ্চিম বাঙলায় উন্নত জাতের বাঁজ 
ব্যবহার করা সম্বন্ধে চাষীভাইদের মধ্যে . কোন 
সচেতনতাই ছল না; তবে যতই কাঁষিতে বৈজ্ঞাঁনক 
প্রথার প্রসার হচ্ছে ততই তাঁরা এর উপযোগিতা 
বুঝতে পারছেন। এখন আমাদের কাঁষাঁবভাগের 
প্রযত্নে এ রাজ্যে বীজ পাঁরবর্ধনের বহু খামারে 
উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন ক'রে চাষীদের দেওয়া 
হচ্ছে। 





এ রাজ্যে প্রায় দ’ হাজার রকম ধানের প্রচলন 
রয়েছে। এসব ধান বিভিন্ন ধরনের ধানের মিশ্রণে 
সঞ্জাত। ফলন বোশ পেতে হ'লে শুধু উন্নত 
জাতের ধানের বীজই ব্যবহার করতে হবে। এসব 
বীজের স্বাভাবিক শান্তই উন্নাতশীল ব'লে এগুলোর 
চাষে বাড়তি খরচের আর পরিশ্রমের দরকার হয় না। 


বীজতলা 


সুস্থ ও পঢষ্ট চারা তৈরি করতে হলে বীজতল৷ 
বেশ ভালভাবে তৈরি করা দরকার । জাপানী প্রথায় 


'জমি থেকে ইপ্চি-ছয়েক উচু ক'রে বীজতলা তোর 


করা হয় সরু আকারের। শুকনো জাঁমতে এরকম 
বীঁজতলার চারদিকে এক ফুট চওড়া করে নালা 
কাটা হয়। জে জমিতে ওইরকম উচ্ছ করে 
সরু আকারের কয়েকাঁট বীজতলা করা হয় পাশা- 
পাঁশ। প্রতি দ্শট বীজতলার মাঝখান দিয়ে নালা 
কেটে দেওয়া হয়! বাঁজতলার মাটি বেশ ভাল ক'রে 
গুড়িয়ে সমান ক'রে দেওয়া হয়_যার ফলে বাঁজ 
থেকে ভালভাবে অতকুর বেরোতে পারে। জলাঁদ 
জাতের ধানের বীজ লবণজলে ফেনে বাছাই ক'রে 
নেওয়া হয়। নাব জাতের ধান সাধাপ্ণ জলে 
ফেললেই চটে আর অপ-ষ্ট ধানগীল উপরে ভেসে 
ওঠে। স:প:ষ্ট বীজ বাছাই ক'রে নেওয়া এজন্যও 
দরকার যে, তার মধ্যে চারার জন্য খাদ্য থাকে বোশ 


পরিমাণে । জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর খাদ্য পেয়ে 
চারা তেজা হয়ে তাড়াতাঁড় বেড়ে ওঠে! এ রকম 


১৭ 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ-পৌঁধ 2 ১৩৭০ 


সবল চারা আবহাওয়ার প্রাতকূলতার সঙ্গে যনদবাতে 
পারে। 


বাঁজতলায় সার দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন এবং 
জাপানী পদ্ধাতিতে এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়। বীজতলা সরু ক'রে তার দু'পাশে নালা 
কেটে দেওয়া হয় এই উদ্দেশ্যে যে সেখান থেকে 
হাত বাঁড়য়ে সহজেই সার দেওয়া যায় এবং জল 
দেওয়া প্রভাত পাঁরচর্যাও অনায়াসে করা যায়। জৈব 
সারের ‘সঙ্গে রাসায়ানক সার মাঁশয়ে এমনভাবে 
দেওয়া হয় যাতে জাঁমর উপরতলে জৈব-উপাদান- 
মিশ্ৰিত মাটির. একটা নরম স্তর গড়ে ওঠে। তার 
ফলে চারা তোর হবার পরে তা তুলে নেওয়ার সময় 
শিকড়ের বিশেষ ক্ষতি হতে পারে না! যেখানে 
করতে হয় সেখানে বেশ সার দেওয়া হয় না, কেন না 
বেশি সার দিলে বিশেষ ক'রে 'নার্দন্ট সময়ে রোয়া 
লাগানো যায় না। 


শুখো জমির বীজতলায় এমনও হয় যে, চারা 
যখন তুলে নেওয়ার উপযোগ হয়েছে বা তুলে 
নেওয়া দরকার, সে সময়ে বীজতলার মাটিতে যথেষ্ট 
রস' লেই। এমন অবস্থায় চারা যাঁদ বিকেলে তেলো 
ঠিক হয় তবে সকালবেলা বাঁজতলা জল দিয়ে 
ভিজিয়ে দেওয়া হয়। তাতে মাটি ভিজে নরম হয়ে 
থাকে ব’লে চারা তোলার সময়ে তার শকড়গীলও 
অক্ষ-গ্রভাবে উঠে আসে। 


বীজের পরিমাণ 


প্রীত একর জাঁমর জন্য কত চারা চাই? কা 
পৰিমাণ বীজ দরকার তার জন্য? এসব নির্ভর করে 
যে জমিতে ধানের চাষ করা হয় তার অবস্থার উপর। 
সাধারণত যে জমিতে উর্বরতা কম তাতে বাঁজ লাগে 
বেশি। আমাদের এখানে চাষীরা সচরাচর একর- 
পিছু জামর জন্য ২৫ থেকে ৩৫ পাউন্ড-এমন কি 
আধ মণ ধানেরও চারা তোর করেন। প্রাত গোছায় 
কট ক'রে চারা লাগানো হবে এবং কতটা ফাঁক 


বস্যন্ধরা £ ১৬শ বর্ষ $ ৮ম-৯ম যকসংখ্যা 


রেখে রোয়া হবে তারই উপর বাঁজের পাঁরমাণ নির্ভর 
করে। আমাদের দেশে এক এক গোছায় দশটা 
পর্যন্তও চারা লাগানো হয় আর মনে করা হয় যে, 
ঘন ঘন রোয়া লাগানোই ভাল। এতে কিন্তু গাছ 
মাঞ্জি হয়ে যায় ব'লে ফসলের বাড় ভাল হতে পারে 
না অথচ অযথা প্রচুর বীজ নষ্ট হয়। 


জাপানে এক একর জমতে চারা লাগানো হয় মান্র 
নয় কি দশ পাউন্ড ধানবীজের। জাপানী পদ্ধতি 


অনুসরণ করলে আমাদের প্রথম উপকার হবে, 


প্রচুর ' বাঁজ বেচে যাবে। অথচ তাতে ফসলও 
কিছুমাত্র খারাপ হবে না। এতে আমাদের দেশে 
তন লক্ষ টনের উপর "ধান বেচে যাবে এবং তা 
খাদ্যের প্রয়োজন: মেটাবে। 


চারা রোয়া 


জাপানের চাষীরা জমিতে .এমাথা থেকে ওমাথা 
পর্যন্ত লম্বা সারি করেন নয় থেকে দশ ই তফাতে 
সমান্তরাল ক'রে। প্রতি সারতে নয় থেকে দশ হা 
দুরে দূরে চারা লাগান এবং প্রাত গোছায় চারা দেন 
দুই থেকে তিনাটি মান্র। আমাদের দেশে চারা রোয়া 
হয় এলোপাতাঁড় আর এক গোছা থেকে আর-এক 
গোছার .ফাঁকেরও মাপমান্লার কিছু ঠিক নেই। 
সারতে চারা লাগানোর অনেক সীবধা। এতে 
গাছের কোন ক্ষাত না করে সহজে ?নড়েন দেওয়া 
যায়, সব গাছে সমানভাবে সার. দেওয়া যায়, গাছ- 
গুলৈ মাটি থেকে খাদ্য-আহরণ করতে পারে সমান- 
ভাবে আর আলোবাতাস পায় ঠিকমত | .. 


জমতে সার দেওয়া হলেই, তা যাতে মাটির সঙ্গে 
ভালভাবে মিশতে পারে সেজন্য জলের দরকার। তা 
ছাড়াও ধানচাষের সঙ্গে জলের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক । 
সেচের জল পাওয়ার সুবিধা থাকলে জল দরকারমত্র 
কাজে লাগানো" যায় এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়! 
বাঁন্টর জলের উপর নিভ'র করতে হলে সে সুযোগ 
পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে প্রধানত 


ভাগ জায়গাতেই বাষ্ট হয় সাধারণত জ্যৈষ্ঠ থেকে 
ভাদ্র মাসের মধ্যে। সব জায়গায় বাষ্টপাত নিয়মিত 
বা সমানভাবে হয়ও না। তবে বড় মাঝাঁর ছোট 
নানা রকম সেচ পাঁরকজ্পনার রুপায়ণের ফলে 
ইতিমধ্যে আগের তুলনায় অনেক বেশি এলকায় 
সেচের জল পাবার সুবিধা হয়েছে। সেসব জায়গার 
চাষীভাইরা সেচের জলের সুযোগ য়ে জাপানী 
পদ্ধাত সম্পূর্ণভাবে কাজে লাঁগয়ে একর-পিছু 
ধানের ফলন অনেক বাড়িয়ে তুলতে পারেন। 
আমাদের দেশে প্রধান ধান আমনের রোয়া লাগাবার 
কাল হল আষাটের মাঝামাঝ থেকে শ্রাবণের শেষ 
প্যন্তি। স্থানাবশেষে এবং জাতাবশেষে আমন 
ধানের ফসলের জীবনকাল ১৩০ থেকে ২০০ 'দন। 
আউশ আমন বা বোরো ধান বছরের বাভিন্ন নাদশ্টি 
খন্দের ফসল। বছরের যে-কোন সময়ে খনুশিমত 
যে-কোন ধানের চাষ করা চলে না। আমন ধানের 
গাছে ফুল আসে আশ্বন মাস থেকে কার্তকের 
গোড়ার দিক পহ্ন্ত। কাজেই দোর ক'রে রোয়া 
লাগালে ফসলের জীবনকাল কম হয়, গাছ অপদ্ট 
হয়, তাতে ফুল আসে অকালে এবং ফলন হয় কম! 
জাপানের চাষীরা যথাসময়ে চাষ শুরু করা এবং 
চাষের প্রাতাঁট কাজ যথাসময়ে করার বিষয়ে একান্ত 
সচেতন। কৃষকাজের প্রকাতাবজ্ঞান এবং তার সমগ্র 
298৮5443508 
হয়ে গেছে। 


নাব্বিগ্যলির মধ্যে ব্যবধান 


ধানের চারা রোয়ার সময় এক গোছা থেকে অপর 
গোছা কতটা দূরে লাগাতে হবে--তা বিশেষ গর্ব" 
পূর্ণ। কোন জমিতে কী পাঁরমাণ ধান হবে তা এর 
উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। একটা জাঁমতে 
যতগীল গাছ লাগানো হয় এবং প্রত গাছে যতগনীল 


ধান হতে পারে, এ দুট সংখ্যার গুণফল দিয়ে 


মোটামুটি ধারণা করা যায় যে, সেই জাঁমতে কী 
পাঁরমাণ ধান হতে পারে। রোয়া খুব কাছাকাঁছ 
লাগানো মোটেই লাভজনক নয়। ৬৯৬ হীণ্ট 


১৮. 


টী 


শা গাছ 


তফাতে রোয়া লাগালে প্রতি গাছে যত ধান হবে, 
১২৯১২ ইণ্টি তফাতে লাগালে ধান হবে তার তিন- 
গুণ! কিন্তু এতটা দূরে দূরে রোয়া লাগানোও 
ঠিক নয়, তাতে অনেকটা জামই বৃথা নম্ট হয়। 
আরও কাছাকাছি রোয়া লাঁগয়েও সমান ফলন 
পাওয়া যায়। ঠিক সময়ে যাঁদ রোয়া লাগানো হয় 
তা হলে পাঁশ্চম বাঙলার জাঁমতে সারগুঁলর মধ্যে 
দশ ইণ্ডি ব্যবধান রেখে প্রতি সারতে ৬ ইণ্চি দুরে 
দূরে রোয়া লাগালেই, দেখা গেছে, ফলন পাওয়া যায় 
সবচেয়ে ভাল৷ 


চাষের ঘন্দধরপাত 


জাপানের চাষীরা তাঁদের ধানচাষে যে বিশেষ কোন 
দামী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন তা নয়। ধানচাষার 
আঁত দরকারী যন্ হল ঘোরণ-নিড়ানী (রোটাঁর 
উইডার')। যন্ত্রাট আকারে ছোট, নিড়েন দেওয়ার 
সময় মাটি আলগা করে দেয়। জাপানী পদ্ধাততে 
এ দুটো বিষয়ই বিশেষ গরুত্বপূর্ণ। এ 
দুটোর সঙ্গে যোগ রয়েছে ব্যাপকভাবে সার 
দেওয়ার! ধানের ক্ষেতে ঠিকমত 'নিড়েন দিয়ে মাঁট 
আলগা করে দিলে গাছগুলির শিকড় যথেষ্ট 
অক্সিজেন পায়, গাছের আঁত ক্ষুদ্র অংশগ্দাীলও 
পঢষ্টিলাভ করে, মাঁট আলগা হওয়ার দরুন শিকড়- 
গুলিও দৃঢ়, সবল ও সুস্থ হয় এবং সার মাটির 
সঙ্গে মিশবার সুবিধা পায়। ফসলের বাঁদ্ধকালের 
মধ্যে অন্তত চার-পাঁচবার হিডেন দেওয়া হয়। তার 
ফলে ধানের ফলন হয় বোঁশ আর গাছগুলি সুপন্ট 
হয় ব'লে গাছে গাছে ধানগমাঁলও হয় সুপৃষ্ট। এই 


ঘোরণশীনড়ানী এখন ভারতেও তৈরি হচ্ছে এবং তা 


দেশের চাষীরা ইতিমধ্যেই এ যন্ত্র ব্যবহার করতে 
শর, করেছেন এবং যানই একবার এ দিয়ে কাজ 


১৯ 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ-পোঁষ £ ১৩৭০ 
করেছেন তান এর প্রয়োজনীয়তা মৃন্তকণ্ঠে স্বীকার 
করেছেন। 

এ ছাড়া জাপানী চাষীরা আর যেসব যন্ ব্যবহার 


করেন তার প্রায় সবই এদেশে প্রচালত যন্দের 


ওদেশী সংস্করণ। কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, 
তাঁদের কোন যন্তই অযথা ভারি বা জটিল নয় 
প্রত্যেক যন্তই যাতে স্বচ্ছন্দে অনায়াসে বহন ও 
ব্যবহার করা যায় এবং যথাসম্ভব ভাল কাজ দেয়_ 
সোঁদকে লক্ষ্য রেখে তোর। 


ফসল সংরক্ষণ 


রোগ-পোকার আক্ৰমণ থেকে ফসল বাঁচাবার 
ব্যাপারেও সারিতে চারা লাগানোর উপকারিতা বেশ 
বোঝা যায়। এমন অনেক পোকা আছে যেগুলো 
গাছে লাগলে হাতে কুঁড়য়ে নিয়ে মেরে ফেলাই ভাল 
আর তাতে খরচও বাঁচে। সারগ্যীলর মাঝের ফাঁকা 
জায়গা দিয়ে চ'লে প্রতিটি গাছ থেকে পোকা কুড়ানো 
যায়। রাসায়নিক কাঁটনাশক দ্রব্য ছাড়িয়ে বা ছিটিয়ে 
দিতে হলেও প্রাতাট গাছে তাই করতে হয়। 
সারতে গাছ লাগালে এদিক দিয়েও বিশেষ স্বধা 
হয়। মোটকথা, সারিতে লাগালে ফসলের যে-কোন 
রকম পরিচর্যা ভালভাবে করার সাবধা হয়। 
এলোপাতাঁড় রোয়া লাগালে গাছওয়াঁর পাঁরচর্যা 
করতে গেলে প্রায়ই পায়ের চাপ লেগে অনেক গাছের 
গোড়া জখম হয়, অনেক গাছ হেলে পড়ে। সারতে 
লাগালে সেই আশঙ্কা থাকে না। 

আমাদের দেশে প্রচলিত পদ্ধীতর চেয়ে জাপানী 
চাষের পদ্ধাত যে অনেক ভাল তার সবচেয়ে বড় 
প্রমাণ, সেদেশের চাষে ফলন পাওয়া যায় অনেক 
বোঁশ, ফসল হয় অনেক ভাল। এবং, ফসল যত. 
ভাল হয়, ফলন যত বোঁশ পাওয়া যায়, কীষকাজ 
ততই সাৰ্থক! ০ 4 ন 


- tae $f 


একজন কৃষকের ছোট সংসারের জন্য নিদেনপক্ষে 
কতটা চাষের জাম হলে চলতে পারে? তাঞ্জোর 
জেলার একজন চাষা, ইয়াকুব খাঁ, এ প্রশ্নের উত্তরে 
আমায় জানালেন, “দেড় একরের কিছ বোঁশ জাঁম 
হলেই চলে।” 


ইয়াকুব খাঁর স্থাবর সম্পাত্তর মধ্যে মোট সম্বল 
' দেড় একর নিচু জাম এবং এক একরের ছু কম 
ডাঙা জমি। স্াবধা এই যে, বাঁড়র খুব কাছেই 
জাম_মান্ত ৫০ গজের মধ্যে। উত্তরাধকারসূত্রে 
পাওয়া এই বিশেষ সৌভাগ্যটুকুর আধকার হওয়া 
ছাড়া ইয়াকুব কিন্তু আর কখনও ভাগ্যের উপর 
নির্ভর করেন নি; নিভ'র করেছেন কঠিন পারশ্রমের 
উপর। 


চাষের জমির এলাকা বাড়ানো সহজে সম্ভব নয়, 
কিন্তু উৎপাদন তাঁকে বাড়াতেই হবে। ভালভাবে 
মানুষের মতন বাঁচতে হলে জমি থেকে তুলে নিতে 
হবে বোশ বেশি ফলন। এর জন্য চাই জাঁমর 
উন্নয়ন, কাঁষির পাঁরচর্যা। এই জাম থেকে আগে 
৩২ মণেরও কম ধান ঘরে তুলেছেন ইয়াকুব খাঁ, 
কিন্তু কোনাঁদনই সন্তোষ লাভ করতে পারেন 'নি। 
জমির উন্নতির জন্য তাই যথাশন্তি চেষ্টা করেছেন! 
বাঁজ বাছাই, বোনা, ধান রোয়া, লাঙল দেওয়া_এই- 
সব কাজে নজর দিতে কার্পণ্য করেন নি। সার 
দেওয়া, আগাছা তুলে ফেলা আর ওষুধ 'ছিটানো 
প্ৰভৃতি কাজে ইয়াকুব খাঁ নিজে হাত লাগিয়েছেন? 
ফলে উৎপাদনের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৬ 
সালে ইয়াকুব খাঁ একরপ্রাত ৬২ই মণ ধান উৎপাদন 
করেন, এবং এঁ বছরই সর্বাধক ফলনের জনা 
সরকারী পুরস্কার পান তান | 


এর পর তাঞ্জোরে প্যাকেজ পরিকল্পনা" সরকারাঁ 


সাহায্যের রূপ নিয়ে দেখা দিল। ইয়াকুব খাঁ এই - 


সংযোগ ছাড়লেন না। এ জেলায় এই পাঁরকল্পনার 


‘২০ 


কৰ্তাব্যান্তদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ক'রে, খামার- 
গাঁরকজ্পনা প্রস্তুত ক'রে লেন এবং তাঁদের 
পরামর্শ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দিলেন। 
উৎপাদন দ্রুত বেড়ে চলল। জেলা কৃষি-আঁধ- 
কারকের সঙ্গে যখন আদমি এই খামার পাঁরদর্শনে 
যাই তখন ইয়াকুব খাঁর ক্ষেত 'কো-৩০ থাল্াঁতি” 


ধানে ভরা। ধানগাছগণল সমান বাড়ন্ত, ধানের ' 
শীষ পুষ্ট ও নীরোগ। একরপ্রাত ৭৫ মণ ধান 


এবার ঘরে তুলতে সক্ষম হলেন ইয়াকুব। ফসূলে 
পোকামাকড়ের উপদ্ুব একেবারে নেই বললেই চলে । 
ইয়াকুব ব'লে চলেন, “আম আঁশাক্ষত হলেও 
আধ্যাঁনক প্রথার চাষে বিশ্বাসী । প্যাকেজ পাঁর- 
কল্পনায় আম অনেক সাহায্য পেয়ৌছ_ চাষের 
অনেক সমস্যার সুষ্ঠ; সমাধানের পথ খুজে 
পেয়েছি।» 

কী উপায়ে তান এই থালাত ধানের চাষ 
করেছেন জানতে চাইলে ইয়াকুব বলেন, “হালকা ক'রে 
লাঙল চালিয়ে বীজতলার জাম প্রথমে তোর ক'রে 
নিই। বাঁজতলায়। হালকা ক'রে লাঙল দেওয়ার 
{কছ; স্াবধা আছে। বাঁজতলায় গভীর ক'রে 
লাঙল দিলে চারার শেকড় দ্রুত মাটির নিচে চলে 
যায় এবং বীজতলা থেকে তোলার সময় চারার ক্ষাত 
হয়! বাঁজতলায় শনের সার দেওয়া ভাল। বোনার 
আগে বীজ রোগনাশক ওষুধ 'দয়ে শোধন ক'রে 
নিই এবং একরপ্রাত ২৫ পাউন্ড বা ১২২ সের 
বাঁজ লাগাই ৷” 


ইয়াকুবের মতে ক্ষেতে ধান রোয়ার আগে জাঁমকে 
তৈরি ক'রে নেওয়া উঁচিত। জলাঁদ ফসলের চাষের 


' পর জামতে ভাল ক'রে লাঙল চালিয়ে ক্ষেতে জল 


ছেড়ে দিতে হয় এবং দু'দিন ক্ষেতে জল ধারে 
রাখতে হয়। এর পর একর প্রাতি ৫০,০০০ পাউন্ড 
সবুজসার জমিতে দিয়ে ভাল ক'রে লাঙল চালাতে 
হয়। তারপর ক্ষেতে জল ছেড়ে দিতে হয়। কানায় 
কানায় ক্ষেত ভ'রে গেলে সাতদিন ধ'রে এভাবে রেখে 
দিতে হয়। 


জন্ম 


তত 


ক্ষেতে চারা রোয়ার আগে দুবার লাঙল দয়ে 
নিতে হয়। চারা রোয়ার ঠিক আগে ইয়াকুব ক্ষেতে 
প্রায় দুই মণ সুপার ফসফেট সার প্রয়োগ করেন। 
নয় ইণ্টি অন্তর সারিতে ছয় ইট দুরে দূরে তান 
ধানের চারা লাগান। চারা রোয়ার ২০ দিন পরে 
প্রথমবার নিড়েন দেওয়ার সময় তান গাছের গোড়ায় 
জ্যামোঁনয়ম সালফেট দেন! ধানের বয়ান ছাড়বার 
সমর আর একবার আ্যামোনয়ম সালফেট 'ছাঁটয়ে 
দেন। পোকামাকড়ের হাত থেকে ক্ষেতের ফসল 
রক্ষা করার জন্য কাঁটাণননাশক ওষুধ শতকরা ৫ 
শান্তর ডি ডি টি এবং শতকরা ১০ শান্তর বি এইচ 
সি নিড়েন দেওয়ার পর ব্যবহার করেন এবং 'দ্বিতীয়- 
বার 'িড়েন দেওয়ার পর 'ফাঁলডল' ব্যবহার করেন। 
ওষুধ ছিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় 1সণ্ডন যন্য 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ-গৌষ £ ১৩৭০ 


সোনালা ধানের ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে যখন 
আমরা যাচ্ছিলাম, জেলা কাষআঁধকারক তখন 
ইয়াকুবের শস্যভরা ক্ষেতের দিকে তাঁকয়ে বললেন, 
“আর মাত্র দিন-কুঁড়ির মধ্যে এই ফসল ঘরে তোলা 
হবে। আমার বিশ্বাস, একরপ্রাত ৭৫ মণ ধান 
এবার ইয়াকুবের ঘরে উঠবে ৷” 

ইয়াকুবের পরম পাঁরতৃপ্ত মূখ দেখে খাঁশ হলাম। 
তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে, ছোটখাট একটা 
ফলের বাগান থেকেও তাঁর আয় হয় মন্দ নয়। 
বাগানে নারকেল, কলা, আম, পেয়ারা প্রভৃতি ফল 
হয় এবং প্রয়োজনবোধে ক্ষেতের জন্য সবুজসারের 
ফসলের চাষও তান এই ফলের বাগানে ক'রে 
থাকেন। ফলভারনত গাছগ্টাল দেখে তৃপ্তি 


[ভি মুথবুস্বামী কতৃক রচিত মূল ইংরেজী 
প্রবন্ধের বাঙলা রূপান্তর? 





বঙালৰ দৈনাঁন্দন 





 শ্ীভবশংকর ভাৰ 


পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যাবভাগের খাদ্য-বিশনেষজ্ঞ 


জীবনের প্রথম চাহিদা আহার! বাঁচতে হলে, দেহ 
ধারণ করতে হলে, সকলেরই খাদ্য চাই৷ তবে বাঁভন্ন 
'বাঁভন্ন ধরনের! কারণ জলহাওয়া খাদ্য নির্বাচনের 
উপর অনেকখান প্রভাব বস্তার করে। সাধারণত 
' যেদেশে যে জিনিস প্রচুর পাঁরমাণে জন্মায় তারই 
উপরে সে দেশের মানুষের খাদ্যের অভ্যাস বহুলাংশে 
নির্ভর করে। অন্যান্য জাঁতর মত সেইভাবেই 
বাঙালীর খাদ্যের অভ্যাসও বহু যুগ ধরে -গ'ড়ে 
উঠেছে। অবশ্য, আগে যে ধরনের খাবার বাঙালী 
খেত আজ তার অনেক পাঁরবর্তন হয়েছে। 


সাধারণত বাঙলার খাদ্য ভাত, মাছ, ডাল, তাঁর- 
তরকাঁর, শাকসবাঁজ। দুধও তার প্ৰিয় খাদ্য। এটা 
অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে, আমরা যাঁদ খাওয়ার 
সময় পেট ভ'রে ভাত আর মাছ পাই, তা হলে আর 
আনন্দের সীমা থাকে না। 


এখন যে কারণেই হোক আজকের খাদ্যাভ্যাস 
আগের দিনের তুলনায় অনেকটা পাঁরবর্তিত হয়েছে ৷ 
শহরতালিতে ঘরে ঘুরে দেখেছি যে, সকালে চা, 
২-১ টুকরো পাউরুটি বা বিস্কুট বা হাতে-গড়া 
দলটি বা সামান্য কিছু মাড়, দুপুরে ভাত, সামান্য 
মাছ, মাঝে মাঝে ভা'ল, বিকেলে চা, বিস্কুট বা হাতে- 
গড়া রুটি ও তরকারি, আর রাত্রে আটা বা ময়দার 
জিনস, তরকারি এবং চান বা গড় লোকের 
রোজকার খাদ্যতালিকায় স্থান নিয়েছে ৷ বৈজ্ঞানক 
দৃচ্টভাঙ্গর বিচারে এরকম খাদ্যাভ্যাসের জন্য ঠিক- 
মত পুষ্ট হবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে, কেননা 
টাটকা শাকসবাঁজ প্রায় খাওয়াই হয় না। অথচ 
ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে এটা খুবই দরকারী 
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জানস এবং কম পয়সায় অনেক পমনষ্টকর জানস 


এ থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু মায়েরা সময়ের 
অভাবে আর ছেলেমেয়েরা এই 'জানসটা খেতে 
ভালবাসে না বলে রান্না পৰ্যন্ত করতে চান না, 
কেননা শাকপাতা ধুয়ে বেছে রান্না করতে যে- 


' পরিমাণ সময় লাগে, তাতে মায়েদের মনে হয় এই 


সময়টা অযথা নষ্ট করছেন। আজকের 'দনে এই 
ধারণার আমূল প্রবর্তন করা খুবই. দরকার । 
কেননা সংসারে ছেলেমেয়ে থাকলেই তাদের শরীরের 
প্দান্টর জন্য শাকপাতা খাওয়র অভ্যাস করানো 
অত্যন্ত প্রয়োজন। এটা রান্না করবার সময় একটা 
কথা সব সময়েই খেয়াল রাখা দরকার, সেটা হল 
শাকপাতা কোটবার আগে বেশ ভাল ক'রে ধুয়ে 
কড়ায় জল যখন ফুটতে থাকবে ঠিক তখন সামান্য 
লবণ দিয়ে তার মধ্যে এ কোটা শাকপাতা সেদ্ধ 
করতে হবে ঢাকা 'দিয়ে। যাঁদও সব সময়ে ঢাকা 
পাতা বা তরিতরকার এমন আছে যে, রান্নার প্রথম 
কতকটা ভিম-পচার মত গন্ধ তা. থেকে পাওয়া যায়। 
বিজ্ঞানীরা বলেন পসানাগ্রন' বলে একটা গন্ধক- 


জাতীয় জিনিস যেসব শাকসবাঁজর মধ্যে থাকে সেসব 


থেকেই এরকম গন্ধ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাঁধা- 
কাপ, ফূলকাঁপি, শালগম প্রভৃতির মধ্যে এ জানসাঁটর 
আঁস্তত্ব থাকে । এগ্যাঁল রান্নার সময় কছক্ষণ 
ঢাকা-খোলা অবস্থায় রান্না ক'রে তবে ঢাকা দিতে 
হয়! আবার এমনও শাকপাতা অছে যেগ্দাল রানা 
করবার সময় ঢাকা দিলে বিবৰ্ণ হয়ে যায়, অর্থাৎ 
সেগুলির নিজস্ব রঙ 


পালটে যায়, যার জন্য 


সদ 


জী 


ভয় জক 


x 





সেগলর রান্না প্রথমাদকে ঢাকা না য়ে করাই 


"ভাল। অনেক হোটেলে এই রঙটা, রাখবার জন্য 


খাবার সোডা ব্যবহার করা হয়, ফলে শাকপাতার রঙ 
হয়তো পালটায় না, কিন্তু প্ীষ্টমূল্য.বেশ খাঁনকটা 
নষ্ট হয়ে যায়। শাকপাতা বোঁশর ভাগ সময়ে ভাজা 
ভাজা করে খেতে বাঙালীরা অভ্যস্ত আর সেইজন্যই 
বোশর ভাগ সময়ে শাকসেদ্ধর জল তাঁরা ফেলে দিয়ে 
থাকেন। এটা খাদ্যগন্ণের একটা বড় রকমের অপচয় ৷ 
এটাও মনে রাখা দরকার যে, শাকপাতা যেন কখনই 


খুব বোশক্ষণ ধ'রে সেদ্ধ না করা হয়। আজকাল 


{বিজ্ঞানীরা এই শাক্পাতার মধ্যে এমন আমিষ- 
জাতিগয় পদার্থ পেয়েছেন যার সঙ্গে ছু তিল, 
ছোলা বা মুগ দিয়ে রান্না ক'রে খেলে এ আঁমব- 
জাতীয় পদার্থের, কার্যকারিতা বেশ ভালভাবে বাঁ 
পায়। যেসব সংসারে প্রীতাঁদন মাছের ব্যবস্থা 


_ সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাদের পক্ষে_ছেলেমেয়েদের 


স্বাস্থ্যের জন্য- প্াণ্টর মান বজায় রাখতে এগুলো 
খাওয়া খুবই প্রয়োজন এতে কোষ্ঠকাঠিন্য সেৱে 
যায়! 
অৱ বেণী দি তান 
পুষ্টির মান অনেকটা উন্নত করা সম্ভব, যাঁদ রান্নার 
পদ্ধাত সামান্য পাঁরবর্তন করা হয়! এর মধ্যে 
প্রধান ও প্রথম কাজ হল ভাতের ফেন না ফেলা ও 
ফেনশুদ্ধ ঝরঝরে ভাত রান্না ক'রে পাঁররেশন করার 
অভ্যাস করা। তাতে সময়ও অনেক কম. লাগে, 
কয়লার খরচও কামে যায়।. দ্বিতীয়ত রোজ রোজ 
পাঁচমিশালী ডা'ল খাওয়ার অভ্যাস করা খুবই ভাল ৷ 
অথচ এভাবে ডা’ল খেতে আমরা অভ্যস্ত নই।-অবশ্য 
দায়ে পড়ে অনেক সময় মাসের শেষে যখন পয়সার 
আর মাসকারার ডালের পাঁরমাশে টান পড়ে, তখন 
ভাঁড়ারে সব রকম ডালের যে শেষ সম্বল থাকে, তার 
সবগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে রান্না ক'রে খাই। অথচ 


কি গাঁরব, কি বড়লোক--সকলে প্রাচ্যের সময়ে 


পাঁচঁমিশালী ডা'লকে গাঁরবের খাদ্য বলে অবহেলা 
করেন। এটা অনেকেই জানেন না যে, দুধের 
আমিষ-জাতীয় খাদ্যের অভাবও বেশ খানিকটা 


. ব্ৰসুন্ধরা ৪ অগ্রহায়ণ-পোৌঁম £ ১৩৭০ 


পূরণ করা এর . দ্বারা সম্ভবপর। তৃতীয়ত কাটা 
পোনামাছের বদলে টাটকা চুনোমাছ কাঁটাসমদ্ধ 
যা ক এতে যে শুধু 
রতি লা 
দেখা দিয়েছে বা হয়েছে এদের প্রত্যেকেরই খুব 
উপকারে লাগে। হাড় মজবুত রাখতে বা মায়ের 
শরীরের মজুত ক্যালসিয়াম বা. চৃণ-জাতীয় 
পদার্থের পরিমাণ ঠিক রাখতে এর জ্বাড় নেই 


বললেই চলে। 


দৈনিক কিছ কিছু কাঁচা সবাঁজ স্যালাডের মত 
ক'রে বা কিছ? ফল খাওয়ার অভ্যাস করা ভাল। 
কিন্তু. একথাটাও, আমাদের মনে রাখা দরকার যে, 
স্যালাড তোর করবার আগে এক.গামলা জলে ২-৩টা 
পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট-এর দানা দিয়ে শাক- 
সবাঁজকে তার মধ্যে অন্তত ১৫ মানট ডুবিয়ে 
রাখতে হবে। তা না হলে আযমবায়ৌসস ইত্যাঁদ 
পেটের অসুখে ভোগবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। 
এবারে শাকসবাঁজকে এ জল থেকে তুলে আবার 
বেশ কারে জলে ধুয়ে তবে স্যালাড তোর করা 
দরকার ।- স্যালাড যোগাড় না করতে পারলে 
অও্কুরত ছোলা ও মুগ খাওয়া ভাল। কেননা 
খাদ্যপ্ৰাণ “স’ এতে আমরা প্রচুর পাঁরমাণে পাই। 
কাঁচালঙ্কা খাওয়ার অভ্যাস ভাল কিন্তু যে-সে 
কাঁচালঙ্কা নয়-যে কাঁচালঙকা কিনলে মায়েরা ভাষণ 


রাগ করেন, এমনাঁক বকাবাঁক ক'রে বলেন, “কী বাজে 


লঙ্কা এনোঁছস' অর্থাৎ যে কাঁচালঙ্কায় ঝাল প্রায় 
নেই বললেই চলে, সেই কাঁচালগ্কা সম্ভব হলে রোজ 


.ঈকছ খাওয়া যেতে পারে। পাঁতিলেবু, আমলকা 


বা পেয়ারা খাবার অভ্যাস করা খুবই ভাল, তবে 


পেয়ারার বীজ বা দানা বাদ দিয়ে ছোটদের খেতে 


দিতে হয়। 


আমাদের এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, 
মর্তমান কলা, তা সে যত দামই হোক, খাওয়া ভাল; 


বলান্ধরা £ ১৬শ বর্ষ £ ৮ম-৯ম দক্তসংখ্যা 


কাঁটাঁল কলা, 'সঙাপুরী কলা মন্দের ভাল আর 
চাঁপাকলা খেলেই অম্বল, কাঁশ, সাঁদ্দজবর, পেট- 
খারাপ হবেই_অতএব শেষ করে ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েদের যেন একেবারেই সেটা না দেওয়া হয়। 
এটা ঠিকই যে, মর্তমান কলা থেকে চাঁপাকলা দামে 
সস্তা, কিন্তু প্2াম্টমূল্যের বিচারে একে এভাবে 
হেয় করলে এর উপর অযথা আবচারই করা হবে। 


ডাবের উপর আমাদের একটা সহজপ্রীতি আছে, 
কিন্তু তাকে ঠিক ওই অবস্থায় না খেয়ে যাদি আমরা 
নারকেল হলে খাই, তা হ'লে সেটা অনেক বোঁশ 
পুষ্টিকর হয়। 

চিনি আমরা বোশ পছন্দ কাঁর। সেটা অনেকটা 
আকর্ষণ বৌশ থাকে ঠিক তেমান। কিন্তু গুড় যে 
অনেক বোঁশ প্দাষ্টকর--একথাটা আমরা স্বীকার 
করতেই চাই না। আর তার ফলে ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েদের 1চাঁন-মিছাঁর খাওয়াই অথচ গড় 
মোটেই খাওয়াতে চাই না। গুড়ের মধ্যে অনেক 
বোঁশ খাদ্যপ্ৰাণ ও ধাতব পদার্থ থাকে সুতরাং 
এ অভ্যাসের পরিবর্তন দেহের পঢ়চ্টির সাহায্য 
করবে। তবে দেখতে হবে, গুড়ের মধ্যে যেন কোন 
ময়লা, মাঁট বা অন্যান্য আবর্জনা না থাকে। যাঁদ 
থাকে, তবে সেটা জলে গলে বেশ করে ফাটিয়ে 
ছেঁকে নিতে হৰে! 


শিম ও বরবাঁটর বাচির ডা'ল খাওয়া আমাদের 
অভ্যাস করা ভাল। এগনাল পীষ্টকর এবং 
অনেকাংশে দুধের স্থান পূরণ করে। 
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রান্না করবার আগে তাঁরতরকার, শাকপাতা আর 
মাছ আমরা সব সময়েই কেটে ধুই, অথচ এইসব 
জিনিস আমরা যাঁদ আগে ধুয়ে পরে কাটার ব্যবস্থা 
কার, তা হলে অনেক বোঁশ ভাল ও পঢ়াণ্টকর হবে। 


তে'তুলের আচার, কাঁচা আম জরানো আমাদের 
সংসারে একটা মুখরোচক খাবার! দেখা যায়, এমন 
অনেক খাবার আছে যেগুলির নাম শোনামান্নই [জিভে 
লালা আসতে শুরু করে, আর সেটা হজম করাতেও 
সাহায্য করে যাদি মুখরোচক হয়। রান্না যাঁদ 
সুস্বাদ না হয়, তা হলে খাদ্য যত প্7াষ্টকরই হোক 
না কেন, শরীরের কাজে তাকে ঠিকমত লাগানো 
খুবই শল্ত ব্যাপার । 

সবশেষে বাল, মিশ্র খাদ্যের অভ্যাস সব সময়েই 
ভাল। যেমন চা'ল বা চা'ল-জাতীয় জানস, গম বা 
গম-জাতীয় জানস, আল, 'মান্ট আল্‌ শর্করা- 
জাতীয় খাদ্যের জন্য; পাঁচীমশালী ডা'ল এবং ছোট 
ছোট মাছ আঁমষ-জাতীয় খাদ্যের জন্য; ২-৩ 
রকমের শাকসবাঁজ, ২-৩ রকমের তাঁরতরকাঁর, 
পাঁতিলেব ও খতুকালশন ফল খাদ্যপ্ৰাণ বা ভিট্ামন 
ও লবণ-জাতীয় পদার্থের জন্য এবং তিল, নারকেল, 
সরষে, চনেবাদাম স্নেহ-জাতীয় বা চীর্বজাতীয় 
পরিবর্তনের কথা বলা হল তা যাঁদ কার, তা হলে 


বাঙালীর স্বাস্থ্য যে আরও ভাল হবে সে কথা 


নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায়। 


[আকাশবাণী, কাঁলকাতা কেন্দ্রের সৌজন্যে] 


al 


< 


পৃঁথবশর ধান-চা’ল উৎপাদন 
(জাপানের কথা) . 
শ্রীন্দভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম এসসি, এল এজি 


(গ্যবানক্রম) 


অধ্যাপক টাকানে মাটসুও ধান্য-উৎপাদন টেকাঁনক, 
উদ্ভাবন ও উন্মেষণের, আলোচনা উপলক্ষে, ধান- 
জামর 'বাভন্ন প্রকার ব্যবহার, জাঁমর উন্নাতসাধন, 
ধান্য-জনন কাজ, সার ও কীত্রম সার প্রয়োগ প্রণালীীর 
উন্নীত, রোগ ও কাঁট দমন, কাঁষ-যন্ত্রাঁদর উন্নীত- 
করণ ও.ধানচাষের উপর তার ফলাফল, চাষের উন্নত 
প্রণালী, ক্ষাত-প্রাতিরোধ, ধান গুদামজাত করা, 
বাভিন্ন ধরনের ব্যবহার ও পরিদর্শন প্রভাত ব্যাখ্যা 
করেছেন। এসকল পূর্বের সংপৃন্ত স্থানে আলোচিত 
হয়েছে। তার পরবতী খণ্ডে তান ‘জাপানে ধান- 
চাষের প্রণালী” আলোচনাসূত্রে পূর্বাহিক বাঁজ- 
শোধন, 'বাঁভন্ন প্রকার বীজতলা, ধান্য রোপণের জাঁম 
তৈয়ার করণ, চারা-রোপণ, সেচ, নিড়োন ও চাষ, 
উপাঁর-স্তরে সার প্রয়োগ, ধান কাটানো, ছাঁটানো, 
ভানানো, রোগ ও কাঁট দমন আলোচনা করেছেন। 
এর মধ্যে কতকাংশ পুনরাবৃত্তও হয়েছে। সেজন্য 
তাদের সংপৃক্ত চুম্বকই এখানে লিপিবদ্ধ হল। 


ধান্য রোপণের জন্য জাম তৈয়ার 


এর মুল উদ্দেশ্য, জাম নরম করা--যাতে রোপণ 
সমষ্টমভাবে হতে পারে ও পরে গাছ ভালভাবে বাঁদ্ধি- 
লাভ করে। এই কাজ এমনভাবে সময় বিভন্ত ক'রে 
করা হয়, যাতে শৃঙ্খলার সাঁহত পর পর 'নয়ান্রত 
কাজগুলি সুসম্পন্ন হতে পারে। এর জন্য এক- 
ঘোড়া বা এক-বলদে টানা লাঙল ব্যবহার 
করা হয় এবং লাঙল না পাওয়া গেলে 
মানোগনওয়া” নামক বহ:ঃপ্রকার কাজের উপযোগী 
হস্তচালিত লাঙল কিংবা 'রীচুগুওয়া' নামক তন- 
ফালযদন্ত হস্তচালিত লাঙল, অথবা সাম্প্রাতক 
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আরও উন্নত অনুরূপ লাঙল ব্যবহৃত হয়। কোন 
কোন স্থানে শান্তচালত কালাটভেটারও ব্যবহৃত 
হয়। আমাদের দেশ অপেক্ষা গভীর চাষ আঁধক হয়। 
তার পর কাদান করা হয়, জাপানে এর নাম ‘শৰরো- 
কাঁক'। প্রথম কাদানকে বলা হয় 'আড়াশীরো' 
দিবতীয়কে ননাকাশীরো” এবং তৃতীয় ও শেষ 
কাদানকে উয়েশীরো" বলা হয়। এই কাদানর পর 
সেচ দেওয়া হয়। 


চারা রোপণের পূর্বে সার প্রয়োগ 


এর জন্য ঘরে তৈয়ার সার, কম্পোস্ট, খামারের 
মিশ্ৰ গোবরসার, সবুজসার এবং কৃত্রিম সার ব্যবহৃত 
হয়! এগ্াঁলর অধিকাংশ ‘বোসক’ মৌল সার- 
রুপেই প্রয়োগ করা হয়। যাঁদও জাঁমভেদে 
পরিমাণের তারতম্য আছে, তা হলেও মোটামুটি 
নিম্নালাখত হারে উপকরণগুলি দেওয়া হয়ঃ 


পুতি ট্যান বা 
৯৯২ বর্গমিটারে* 
কিলো 
নাইট্রোজেন (ম) ৬*৭৫-_১০*৫০ 
ফসফরিক আযাসিড (৮205) "1 ৫'২৫-- ৮৬৩ 
পটাশ (50) ৫৮২৫ ৮৬৩ 


-*এক বগ্ধীমটার ১১৯৬ বর্গগজের সমান 


ফসফাঁরক আঁসড ও পটাশ প্রায় সমস্তটাই 
'বোঁসক' বা মৌলি ফারটিলাইজার হিসাবে রোয়া- 
কাজের প্রথমেই প্রয়োগ করা হয়! নাইট্রোজেনের 
বেলা ৭০ শতাংশ (প্রায় « আনা) বোঁসক' হিসাবে 
দেওয়া হয় এবং বাকিটা শষ বাঁধবার অবস্থাভেদে 


বস্মদ্ধরা £ ১৬শ বর্ষ £ ৮ম-৯ম মনক্তলংখ্যা 


থোড়-মুখের ২৫ দিন পূর্বে! যেহেতু অনেক জাম 
অস্লান্ত হয় যেজন্য এবং সব্দজসার পচাবার জন্য চুন 
প্রয়োগ করা হয় ১,০০০ বর্গমটারে ১১২-৫ কোঁজ 
থেকে ১৫০ কেজি প্ন্ত। সবুজসারের জন্য শিম 
বা শুটি-জাতীয় ‘গে'ঞ্জে রোভার’ উষ্ণ জেলাগনাঁলতে 
প্রীতি হাজার বর্গীমটারে ১,৮৭৫ থেকে ২,২৫০ 
কোঁজ হারে ও শীতপ্রধান জেলায় ১,৯২৫ থেকে 
১,৫০০ কোঁজ হারে প্রদত্ত হয়। এর পচানতে 
সাহায্য করবার জন্য প্রাত ৩৭৫ কেজি সব্জসারের 
জন্য ৩৭.৫ কেজি হারে ‘স্লেক্‌ড’ চুন দেওয়া হয়। 
কম্পোস্ট ও খামারের সার সেখানে অপীরহার্য, 
শুধু মাটির উর্বরাশান্ত বৃদ্ধি করার জন্য নয়; 
সেখানে বিশ্বাস যে, এর দ্বারা পটাশ সরবরাহ হয় 
এবং 'সাঁলাসক্‌ আ্যাঁসড সরবরাহ করে ব'লে 'রাস্ট’ 
ও অন্যান্য রোগ প্রাতিরুদ্ধ হয়। এগ্দুল প্রয়োগ 
করা হয় প্রাত হাজার বর্গামটারে ৭৫০ থেকে 
১,৫০০ কোঁজ হারে। 

এইসকল সার ব্যতীত মনষ্য-পুরষ (াঁবচ্ঠা), 
মুরগি-পুরীষ ও ঘাস ও কাঠের ছাই ব্যবহৃত হয়। 
কৃত্রিম সারের মধ্যে ব্যবহৃত হয় আযামোনয়ম 
সালফেট, ক্যালাঁসয়ম সাইনামাইড, আ্যামোনয়ম 
ক্লোরাইড, সুপারফসফেট দাহিত ফসফোৌঁটক 
ফাঁ্টলাইজার, পোটাশয়াম সালফেট ও পটাঁশয়ম 
ক্লোরাইড এবং নাইট্রোজেন ফসফরাস ও পটাশ 
সংযুক্ত যৌগিক ফার্টলাইজার। 

অঙ্গারিক বাণিজ্যিক সার হিসাবে ব্যবহৃত হয় 
সয়াঁবনের খোল, সরষের খোল, ধানের কুণড়ো এবং 
মাছের আঁশ ও ছটা অংশ! 

এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট ধানজাঁমতে সার প্রয়োগের 
ধরন তাদের বিশেষত্বের অণুপাতে নিয়ান্দ্িত হয়। 


চারা রোপণ 

এই কাজ চার ভাগে বিভন্ত £ (১) চারা টেনে তোলা, 
(২) রোপণের কার্যকলাপ, (৩) রোপণের সময় এবং 
€৪) রোপণের ধরন ও স্থাতি-ব্যবধান 1 
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(১) চারা টেনে তোলাঃ এর পূর্বে বীজতলাতে 
অনুরূপ সেচ দিয়ে জাম নরম করা হয়। তার 
ফলে চারার অঙ্গ-সংলগ্ন মাটি অনেক ধুয়ে যায়। 
তার পরে সাবধানে একাট একটি ক'রে চারা টেনে- 
টেনে তোলা হয় এবং ২৫০ থেকে ৩০০ চারা নিয়ে 
এক-একটা বান্ডিল করা হয়। বাঁজতলার ধারের 
চারাগ্দাল বাদ দেওয়া হয়। বান্ডিলগ্াঁল প্রয়োজন 
অনুপাতে আবার ধুয়ে নেওয়া হয়। 


(২) রোপণের কার্যাঁদঃ স্বাবধার জন্য বেয়া 
চারাগালর সার ও গাছের ব্যবধান সম-অন্তরালে 
করা হয়। এর জন্য বিন্যস্ত ব্যবধানে দাগ-দেওয়া 
রজ্জু বা রুলার অথবা যাতে অনুরূপ দাগ দেওয়া 


যেতে পারে এরূপ ফ্রেম ব্যবহৃত হয়। রজ্জু সোজা- 
সাজ ও আড়াআঁড় পাতা হয়! যেসব 'বন্দ:তে 


এক রজ্জ, ও অন্য রঙ্জু আড়াআড়ি পড়ে, সেইসব 
স্থলে রোপণকারী চারা পুতে যায়। সাধারণত 
সম্মুখ থেকে পেছনে সরে সরে রোপণ কাজ করা 
হয় এবং ৩টি থেকে ৫টি ক'রে চারা একন্রে দাগ- 
গলতে রোপত হয়। এই রোপণ কিন্তু হালকা- 
ভাবেই করা হয়, কারণ গহেরা রোপণে শিকড় বাহির 
হতে বিলম্ব হয়। 


(৩) চারা রোপণের তাপ্িখঃ যেসব অণ্ডলে 
একাধিক ফসলের আবাদ হয় সেসব অণ্ডল ব্যতীত 
শীতপ্রধান অণ্ডথলে জুন মাসের প্রথম থেকে মাঝা- 
মাঝ অবাধ রোপণের প্রশস্ত সময়। উষ্ণ অঞ্চলে 
আরও বিলম্বে হয়। ৪৫ দিনের চারাগুলই 
রোপণের বিশেষ উপযোগী ৷ ্‌ 

(৪) রোপণের ধরন ও প্থিতি-বিন্যাসঃ রোপণ- 
প্রণালী দুই প্রকারের-একটি সাঁজোঁএ, তাতে চারা 
ও পঙন্তি * বা সারের ব্যবধান সমান; আর-একটি 
আয়তাকার । সাধারণত সীঁজৌএতে প্ৰাথমিক বৃদ্ধি 
ভাল হয় এবং অধিক সারের প্রয়োগ সুচার্‌ হয়। 
আয়তাকার রোপণ মাঝারি সার প্রয়োগের জীম, 
অনূর্বর জাম ও কাছাকাছি রোয়া জাঁমর - পক্ষে 
সবধাজনক।. 2 পু 





সাঁজোঁএ প্রথাতে ব্যবধান থাকে ৩০%১৫ সৌন্ট- 
মিটার, ৷ ২৪%২৭ : সোন্টীমটার বা ২২-৫১২৪ 
সৌন্টিমিটার। 


- চারা রোপণের পরে ধানক্ষেতে সেচ দেওয়া হয় 

রবি 
অন্তরালে মদ প্রবাহে নিশ্ন স্তর থেকে প্রবেশ 
করে। সেজন্য এবং জল উবে যায় ব'লে পুনঃ পুনঃ 
সেচ দেওয়া হয়! রোপণের সপ্তাহখানেকের পরে 
জাঁমর উপর ১০ সৌন্টামটার (প্রায় ৫ ই) জল 
রাখা হয়। ধারে ধীরে ড্রেন করে ৩ থেকে ৫" 
অবস্থা বাদ্ধর জন্য ও গাছের স্বাস্থযমূলক বাদ্ধ 
ও শাখাপ্রশাখা বাঁদ্ধর জন্য। এই উষ্ণতা স্মানাশচত 
করবার জন্য সকাল ছাড়া দিনের অন্য সময় বা 
সন্ধ্যায় সেচ দেওয়া হয় না। সকালে ৩ থেকে ৫ 
সেন্টিমিটার পরিমাণ সেচ দেওয়া হয়। পর দন 


যেট;কু কমে যায়, তা পর্ণ করা হয়। ত 


হা 


রোপণের পর নিড়োন ও কৰ্ষণকাৰ্যাদি = 


রোপণের ১০ থেকে ১৪ দন পরে থেকে শীষ 
বের হওয়া অবাধ দুই থেকে পাঁচ বার নিড়োন ও 
কর্ধণের, আবশ্যক! আঁধক ক্ষেতে হস্ত দ্বারাই এ 
কাজ করা হয়। 1নড়োনর জন্য ২, ৪-ড নামক 
রাসায়ানকও ব্যবহৃত হয় রোপণের ৩০ দিন পরে। 
কিন্তু এতে. সব প্রকার আগাছা নষ্ট হয় না, 
সেগদীল হস্ত দ্বারা বিনষ্ট করা হয়। 


সাধারণত ফসফরাস ও পটাশ-জাতশয় সার মৌল 
সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু যেসকল সারের 


মূল উপাদান নাইট্রোজেন, তাদের অনেকগীল 
সহজে ধুয়ে যায়। সেজন্য এগুলির অজ্পাংশ মৌল 


'সাররূপে প্রদত্ত হয় এবং অধিকাংশ ‘উপরে নিক্ষিপ্ত 


সার রুপে দেবার জন্য মজুদ রাখা হয়! ধান, 
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বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ-পৌষ $ ১৩৭০ 


রোপণের ৩০ থেকে ৪০ দিন পরে এগনল প্রয়োগের 
প্রকৃষ্ট সময়। দেখা গেছে যে, নাইট্রোজেন-জাতীয় 
সার তখন প্রয়োগ করলে তার সংলগ্ন নাইদ্টোজনের 
মূল সার থেকে সংযোগন্দ্রন্ট হয়ে স্খালত হবার 
সম্ভাবনা হাস পায়। 1শকড়গুলিও ততাঁদনে 
শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে ‘পড়ে এবং ‘উপর 
নিক্ষিপ্ত’ নাইস্ট্রোজেন-সংয্যন্ত সারের সংবদ্ধ নাইস্রো- 
জেন আহরণ ক'রে কাজে বিন্স্ত করতে পারে। 
সেজন্য ‘মৌল’ বা 'বোঁসক' হিসাবে নাইট্রোজেন- 
যুক্ত সার অল্প-পাঁরমাণে দিয়ে বাঁকটা ৩০-৪০ দিন 
পরে 'উপর-নাক্ষপ্ত' সাররূপে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। 
ধানক্ষেতের অবস্থা, ধান্গাছ বৃদ্ধির গাঁত, আবহাওয়া 
প্রভৃতির লক্ষণ বুঝে এর পরিমাণ নর্ধারত হর। 
সাধারণত প্রাত ১,০০০ বর্গীমটার জামতে ন্যনে- 
পক্ষে ৪ থেকে ৮ কেজি ও চরম উধের্ব ১৫ থেকে 
১৯ কোঁজ হারে দেওয়া হয়। | 

জ্যামোনিয়ম সালফেটই সাধারণত এজন্য ব্যবহৃত 
হয়। জাঁমর জল আংশক নিষ্কাশিত (ড্রেন) করা 
হয়, তার পর. জাঁমর উপাঁর-পশ্ঠে সার নক্ষেপণ 
ক'রে, নিড়ানি দিয়ে ভাল ক'রে জামর সঙ্গে 
মেশানো হয়। এই উিপাঁর-ীনাক্ষপ্ত সার প্রয়োগ 
উষ্ণ জেলা বা এমন অণ্ডলে (যেমন বেলে মাটি) করা 
হয় যেখানে ধানগাছের বৃদ্ধির সময় আঁধক। 


ধানের প্রকার, ধানজামর গুণাগুণ, আবহাওয়ার 
প্রকৃষ্ট কাল নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণত 


শিষ বের হবার ৪০ থেকে ৬০ দিন পরে- যখন 


ধানগাছ ও পাতার সবুজ রং পাঁরবাৰ্তত হয় 
ও আঁধিকাংশ ধানের খোসা হলদে রং ধারণ করে 
তখনই ধান্য কাটার ব্যবস্থা করা হয়। এই কাজ 
কাস্তে দিয়েই হস্ত সাহায্যে সাধিত হয়। এজন্য 
জাপানে শন্তিচালিত কোন যন্দুই কার্যকর হয় নি। 
ধানকাটা দু'ভাবে হয়ঃ একটাকে বলে ব্যাঙ্ক 'রাপিং। 
এতে ধান-কর্তক ধানের সারগ্ীলর চরম ডান দিক 
থেকে আরম্ভ করে, গোটা কুড়ি হল: বা চার-পাঁচ 


বস্যদ্ধরা £ ১৬শ বর্ষ $ ৮ম-৯ম ধ্াক্তসংখ্যা 


লক, * কেটে পূর্ব স্থানে ফিরে এসে পরবর্তী সার 
কাটতে আরম্ভ করে! আর-একটিকে বলে ‘ফাইল 
রাপিং। এতে প্রত্যেক শষ্য-ছেদক ধান কাটতে 
কাটতে অগ্রসর হয়ে চার থেকে ছয় সারর মধ্যবর্তী 
হয় এবং যতক্ষণ জমির শেষে এসে না পেশছায় 
ততক্ষণ কেটে যায়। এই দ্বিতীয় প্রথাই আঁক 
কার্যকর বিবেচিত হয়। = 


এই কা্তত ধানগাছের দুই থেকে চারটি গাছের 
ছোট ছোট আঁট ক'রে ধানের দানা সাঁজ্জত সংরীক্ষত 
রেখে পুরানো খড় দিয়ে বাঁধা হয়। ধানে তখন ২০ 
শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ জলীয় ভাগ থাকে । এই 
জলীয় অংশকে ১৩ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে 
নামানো আবশ্যক। সেজন্য দ:টি উপায় লওয়। 
হয়। একাঁটতে ধানকাটার পরেই ছাঁটাই ক'রে 
খড়ের চাটাইয়ে বিস্তার ক'রে শুকানো হয়। আর- 
একটিতে ধান কেটে শঢ়াকয়ে নিয়ে ছাঁটাই করা হয়। 


*অধ্যাপক টাকানে মাট্সুও এই সূত্রে যে বিবরণ 
দিয়েছেন, অনুবাদক তার ভাবার্থ সম্পূর্ণ উপলাঁব্ধ 
করতে না পারায় তাঁর ইংরাজী ভাষায় লাঁখত 
বিবরণ 'নদ্নে উদ্ধৃত করলেনঃ 


“There are two methods of reaping’ 
one is called ‘rank reaping’ in which 
the 29800 starts reaping from the 
extreme right end of the rice plants by 
moving down the row until he -cuts 
down about 20 hill (some four or five 
Jocks), and then returns to the original 
position to begin reaping the next 
row and s0 forth. The other is ‘file 
reaping’, whereby each reaper proceds 
down the middle of four to six rows 
of rice plants cutting down each hill 
in each of the four or six until he 
reaches the end of the field. The 
latter is considered more efficient than 
the former.’ 
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দ্বিতীয় প্রথারই প্রচলন আঁধক। প্রথম প্রথার 
জলীয় ভাগ ২-৩ দিনে হাস পায়, দ্বিতীয় প্রথায় 
২০ দিনে ৷ ন 


ধান শকাবার জন্য কয়াঁট প্রথা প্রচালত আছে 
এবং তা নিভর করে জামর শন্্কতা ও ধানকাটার 
পূরবী অবস্থার উপর। একাঁট প্রথায় ধানকাটার 
পর গাছগুঁল মাঠে ফেলে রাখা হয়, তারপর সেগনাল 
আঁটি বেধে ফ্রেমে ঝুলিয়ে রাখা হয়। দ্বিতীয় 
প্রথায় ধান কেটে আঁট বেধে আঁটিগ্লি খাড়া 
অবস্থায় লাইনে সাঁজয়ে ক্ষেতেই শুকানো হয়। 
তৃতীয় প্রথায় আঁটগ্দাল আংাশক মাঠে শুকানো 
হয়, তার পর আবার র্যাকে ঝুলিয়ে শুকানো হয়। 
চতুর্থ প্রথায় কেটে আঁট বাঁধার পরই র্যাকে ঝুলিয়ে 
শুকানো হয়। 


প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রথা সেইসকল জেলাতে 
(প্রধানত উষ্ণ অণ্ডলে) প্রচালত, যেখানে জাম ভাল- 
ভাবে শ্কয়ে যায়। চতুর্থ প্রথা এসকল অণ্ডলে 
প্রচীলত, যেখানে জমি সহজে শকায় না, যেখানে 
জল নিষ্কাশন মন্দ, তাপমাত্রা নিদ্নমুখন ও সূর্য 
রা*্ম-পূর্ণ দিন অল্প! 


ধান বলিয়ে রাখার র্যাকগ্যালও হাওয়ার গাঁত, 
র্যাক তৈরির উপকরণের প্রাপ্তার তারতম্যের উপর 
বাভিন্ন স্থানে 'বাঁভন্ন প্রকারের হয়। সাধারণত 
বাঁশ বা কাঠের দণ্ড দিয়ে ফ্রেম তোর হয়। তন 
মিটার উচ্চে ও তিন মিটার ব্যবধানে ক্লস-বার তোলা 
হয় এবং এদের উপর শুকাবার জন্য আঁট রাখা হয়। 
দণ্ডায়মান উপযোগী গাছের সাহায্যও লওয়া হয়। 
যেসব অঞ্চলে বায়ুর প্রকোপ আঁধক সেখানে র্যাক 
আঁধক উচ্চ করা হয় না। 


এতদ্ব্যতত জাপানে এমন অণ্ডলও আছে যেখানে 
ধানকটার সময়েও জাম জল-পূর্ণ থাকে। সেখানে 
নৌকার সাহায্যে ধান কেটে এনে র্যাকে শনকাবার 
ব্যবস্থাও করা হয়। 


জাপানের ডাঙা জামতে ধানচাষ 


জাপানের আঁধকাংশ ধানজাঁম আমাদের আমন 
ধানের জামর মত নিচু। কিন্তু ৫ শতাংশ 
ডাঙ জামতে অনেকটা আমাদের আউশ ধানের চাষের 
মত ধানচাষ হয়! পাঁশ্চম বাঙলার আবাদ জাঁমর 
৬১-২৮ শতাংশ আমন জাঁম, ৯:০১ শতাংশ আউশ 
জাম এবং ০:২৯ শতাংশ বোরো ধানের জাঁম। যাঁদ 
এই তিন রকম ধানজাঁমকে একত্রে ১০০ ধরা হয় তা 
হলে আমাদের ধানজামর ৮৬-৮৬ শতাংশ আমন 
জাম, ১২:৭৭ শতাংশ আউশ জাম ও ০:৪১ 
শতাংশ বোরো জাঁম। 


আমাদের দেশে আউশ, আমন ও বোরো ধানের 
চাষ মনে হয় বহু: শতাব্দী ধরে চলে আসছে। 
জাপানে কিন্তু নিচু জাঁমতে ধানচাষ (অনেকটা 
ধরে চলে আসছে! কিন্তু ডাঙা জামর চাষ 
অপেক্ষাকৃত আধ্াীনক যুগে আরম্ভ হয়েছে। সেখানে 
শিকোকু ও কাইশন জেলার পার্বত্য অঞ্চলে ডাঙা 
জাঁমতে ধানচাষ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হয়, 
তারপর কান্টো জেলায় প্রসারত হয়। এরকম জামির 
পাঁরমাণ ১,৪০,০০০ হেঙ্রেয়ার বা ৩,৫০,০০০ 
একর (১০,৫০,০০০ 'বঘা)। এই ধানের চাষ 
সেখানেই স্াবধাজনক যেখানকার জাঁমর জলধারণ- 
ক্ষমতা অধিক এবং গরমকালে যেখানে যথেষ্ট বাঁচ্ট 
হয়। 


এর ফলন প্রাতি ট্যানে (১০ আর বা ১,১৯৬ বর্গ 
গজে) ন্যুনতম ০*১৫০ মোঁট্রক টন, মাঝারি পৰ্যায়ে 
০২২৫ মোট্রক টন ও উচ্চতম পর্যায়ে ০*২৭০ 
মেট্রিক টন। এর আবাদের জন্য ১০ থেকে ২০ট 
শ্রমদিবস-গড়ে ১৬-১৭. শ্রমদিবস আঁবশ্যক। 


ডাঙা জামির জন্য বীজতলায় যে ধান বোনা হয়, 
ইদানীং তা বিদেশ থেকে আনানো হয়েছে। প্রথমে 
'ইন্ডিকা টাইপ'-এর ধান ইন্দোচীন থেকে চীন দেশ 
দিয়ে আমদানি হয়, প্রায় ৩০০ বছর আগে। কিন্তু 


২৯ 


বসন্ধেরা £ অগ্রহারণ-পৌধ £ ১৩৭০ 


সে ধানের চাষ এখন আর হয় না বললেই চলে। 
বর্তমানে যে প্রকার ধানের চাষ ডাঙা জীমতে করা 
হয় তা যবদ্বীপের ডাঙা জমির ধান ও অনেকটা 
কোরিয়ার অনুরূপ জামির ধানের মত। এ-জাতীয় 
ধান থেকে অনেকগ্যাীল নতুন ধান জনন ও নির্বাচন 
দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, এগ্াীলর আদি স্থান 
কোরিয়া, ফরমোসা ও জাভা । 

নিচু জমি ও ডাঙা জাঁমর প্রকারে অনেক প্রভেদ 
আছে। ডাঙা জমির ধানের ভিতরের শাঁস বা 
মধ্যাংশ সাধারণত 1নচু জামির ধানের শাঁস থেকে বড় 
হয়, পাতাগ্ীল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হয়, কিন্তু 
শাখা-প্রশাখার সংখ্যা অল্প হয়, এবং গুণেও নিকৃষ্ট 
হয়। 


ডাঙা জাঁমর ধান-আবাদ 


নিচু জমির বেলা একই জমিতে ধানের চাষ বছরের 
প্র বছর হয়, কিন্তু ভাঙা জামর বেলা চক্কাবতনে 
দু-তিন বছর অন্তর করা হয় এবং মধ্যবৰ্তী সময়ে 
সয়াবিন, মাষ্ট আল: প্ৰভৃতি অন্যান্য ফসলের চাষ 
হয়। আবার যব (বালি) ও গমের সঙ্গেও এইরূপ 
চকুপর্যায়ে চাষ হয়, যবের পর ধান, ধানের পর গম, 
গমের পর যব-এইভাবে। যব অথবা গমের চাষ 
যখন হয় তখন ফসল কাটার 1কছ; আগে সেই যব 
বা গমের সাঁরর মধ্যস্থ নালা-মত অংশে ধান বোনা 
হয়। এই ধান শদুয়াযযন্ত ও শদুয়াশীবহীন- দঃ 
রকমেরই হয়। এ ছাড়া শদুয়াীবহশীন আর-এক রকম 
ধানের চাষ করা হয় যার শাঁস আঠালো । শুয়া 
বিহীন ধানের চাষই বোশ হয়। বীজের জন্য যে 
ধান নেওয়া হয় তার আপোঁক্ষক ঘনতা (স্পোঁসাঁফক 
গ্র্যাভীট') নির্ধারণ ক'রে তারপর তা বোনা হয়। 
শুুয়াীবহীন যে ধান বোনা হয় তার 
আপেক্ষিক গুরুত্ব বা ঘনতা ১:১০, শ-ুয়া-যুন্ত 
ধানের ১:০৮ ও আঠালো ধানের ১:০৫ হওয়া 
আবশ্যক! নিচু জমির ধানের বেলা যেমন জলে 
[ভিজিয়ে তারপর বীজ বোনা হয়, ভাঙা জামির ধানের 
বেলা তা করা হয় না। 


১৬শ বর্ষ ৪ 


ডাঙা জমির ধান যখন গম, যব, প্রীতি ফসল 
কাটার আগে বোনা হয়, তখন ওসব ফসলের -সারর 
মধ্যাস্থত জমি কোদাল বা লাঙল দিয়ে হালকাভাবে 
গভীর করা হয় ও তাতে ধান বোনা হয়। সাঁর- 
গল থাকে ৬০ সৌন্টামটার অন্তর, এবং লাইনে 
গাছগ্দীল থাকে ৯ থেকে ১২ সৌন্টামটার অন্তর। 
সাত-লটার পান্রে (যে পাৱে এক কিলো পাঁরমাণ জল 
ধরে তাকে এক 1লিটার বলা হয়) যত বাঁজধান ধরে 
তা এক ট্যানে (১,১৯৬ বর্গগজ) জাঁমতে বোনা হয়। 
সাধারণত যল্দের সাহায্যে বীজ বোনা হয় মাটির 
১.৫ থেকে ৩ সোন্টামটার 'নিচে। কান্টো জেলায় 
মে মাসের গাঝামাঁঝ বাজ বোনা হয় ও কইশ্‌ 
জেলায় মে মাসের শেষভাগ থেকে জুন মাসের প্রথম- 
ভাগে ৷ 


ডাঙা জমির ধানফসলে সার দেওয়া হয় উপরে 
ছাঁড়য়ে। পচলা সার, খামারের গোবরণীমীশ্রত সার, 
জ্যামোনয়ম সালফেট, ক্যালাসয়ম সুপার ফসফেট, 
মানুষের মল, সয়াবনের খইল, ঘাস-পোড়ানো ছাই 
প্রভাত জাঁমর উপরে ছাঁড়য়ে দেওয়া হয়। এসব সার 
এমন "হিসাবে প্রয়োগ করা হয় যাতে প্রীত ট্যানে 
নাইন্রোজেনের পাঁরমাণ আপোঁক্ষক হারে থাকে ৭6, 
ফসফাঁরক আযাসিড ৫:৬ থেকে ৭:৫ এবং পটাশ 
৫.৬। তবে পচলা সার ও খামারের সার প্রাত 
ট্যানে দেওয়া ইয় ৫৬০ থেকে ৭৫০ কিলো হারে। 


বস,শ্ৰর( £ ৮স-৯ম ধনস্তসংখ্যা 


ফসলের পাঁরচর্যৰ 

ডাঙা জাঁমর ধানগাছ বের হবার প্রাথামক পর্যায়ে 
ঘনতা আঁধক হলে গাছ তুলে ফেলা হয় এবং যেখানে 
অঙ্কুর হয় নি সেখানে পুনরায় বীজ বোন্য হয়৷ 
হাতে কাস্তের সাহায্যে নিড়েন দেওয়া হয়। পাছে 
আগাছার প্রকোপে শিশয-চারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেজন্য 
অঙ্কুর আসার আগেই নিড়েন দেওয়া হয়। 


ফসল পারণত হলে, গাছ হলদে হতে আরম্ভ 
করলে কাস্তে দিয়ে ধান কাটা হয়। আমাদের 
দেশের আউশ ধানের মত জাপানেও এই ডাঙা জাঁমর 


ধান পাকে নিচু জমির ধান পাকার আগে! কাটার 
পর ধানগাছ ২-৩ দিন শুকানো হয় এবং তারপর 
আরও শুকোবার জন্য তাকে কিংবা খদাটিতে 
বলিয়ে দেওয়: হয়। তারপর মাড়াই, ছাঁটাই, 
ভানাই প্রভৃতি নিচু জামর ধানের ক্ষেত্রে ওসব কাজ 
সাধারণ ধানের কাজের মতই? 


জাপানের ধ্ানচাষের ভাঁবষ্যৎ সমস্যা 


জাপানের ধানচাষের সমস্যা জাপানী বিশেষজ্ঞদের 
চক্ষে যে ভঙ্গীতে প্রতিভাত হয় তার লক্ষণীয় বিষয় 
কিছু াববৃত হল। গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে 
জাপানের ধানচাষ দু,ত উন্নাতি লাভ করেছে। 1কন্তু 
জোতজাঁমির মাঁলক-পাঁরবার ক্ষুদ্র (আমাদের দেশেও 
তাই) এবং কায়িক শ্রমের সাহায্যেই চাষ-আবাদের 
আঁধকাংশ কাজ সম্পাঁদত হয়। তর ফলে চাষাদে: 
মাথাপ্রাত উৎপাদনের হার তেমন বোঁশ হয় নীঁ 
যাঁদও প্রাত একক হারে (অর্থাৎ একর বা 'বঘ 
প্রতি) ধান্য উৎপাদনের পাঁরমাণ যথেষ্ট বোঁশ। এটাই 
জাপানী চাষীদের জীবনযাপনের মান 'নম্নমূখ 
হয়ে থাকার মূল কারণ। এজন্য জীবনযাপনের মান 
ধান্য-উৎপাদনের প্রণালীতে কাযঁপটুতা বদ্ধ 
দ্বারা উন্নত করা একান্ত আবশ্যক! 

জাপানে প্রতি বছর ৩০ লক্ষ মে-ট্রক টন পরিমা 


চা'লের ঘাটতি হয়। আবাদী জাম প্রসারণের উপায়, 
নেই। ' একমাত্র উপায় প্রণালীর উদ্ভব ও 


প্রয়োগ । 

* জাপানের আবহাওয়াও ধান্য উৎপাদনে অনে 
বিঘা ঘটায়। ধানের রোগ, পোকার প্রকোপ, ঠাণ্ডা; 
উৎপাত, ঝড়-বায়ন, বন্যা, অনাবান্ট প্রভাতি ধান 
উৎপাদনের পথে কম অন্তরায় নয়। এজন্য বশে 
আবশ্যক এমন জাতের ধানের প্রজনন করা যা রোগ 
পোকা, প্রাতকূল আবহাওয়া, বন্যা প্রভীতির 
প্রীতরোধক্ষমতা অর্জন ও পোষণ করে। সেচ < 
একলপ্ত করা, বায়ু-প্রাতরোধক বৃক্ষবলয় ও জলে 
বাঁধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। . 


আমাদের দেশেও এসব ব্যবস্থার বিশেষ আবশ্যক। 


তবে জাপানের চাষীরা সাধারণত আঁধক প্রগাঁতশীল, 


। তাঁদের আর্থক অবস্থাও আমাদের দেশের চাষীদের 
আর্ক অবস্থার চেয়ে ভাল৷ অধ্যাপক মট্‌স:ও 
মনে করেন যে, জাপানের ধানচাষের জন্য উপযোগী 
পশনশান্ত ও যন্দ্রশীন্তর সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। 
কিন্তু জোতজাঁম ছোট ছোট ব'লে.এ সকলের প্রয়োগ 
সমবায় কৃষি ব্যবস্থার দ্বারা পরাঁক্ষা করা আবশ্যক! 
রোগ ও পোকা দমনের কাজে সমবায় পদ্ধীত 


বসহন্ধরা £ অগ্রহায়ণ-পৌষ ৪ ১৩৭০ 


পূর্বেই প্রবার্তিত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর 
আবশ্যকতা আছে। এসব কাজে অর্থের প্রয়োজন। 
সাধারণ চাষীদের সে-পাঁরমাণ অর্থের অভাব, সেজন্য 
সরকারী সাহায্য আবশ্যক। আমাদের দেশের 


' সরকারও সমবায় পদ্ধাত প্রবর্তনের বিষয়ে বিশেষ 
' অবাহত হয়েছেন। ন 
"সাধারণ ও চাষা ভাইদের আগ্রহ ও সহযোগ কাজে 


কিন্তু আমাদের দেশের জন- 


রুপাঁয়ত হলেই তা সম্ভব। 
(জাপানের বিবরণ সমাপ্ত) 





যেমন-তেমন একটা পুকুর হলেই যে তাতে মাছের 
চাষ ভাল হবে তা নয়। মাহ-চাষের পুকুর থাকা 
দরকার একট: মেলাখোলা জায়গায়। পূরবাদকট্া । 
‘খোলা হওয়া বৌশ দরকার- পুকুরের জলে যেন 
সকালবেলার সূর্যের আলো পড়তে পারে। তান 


হলে পুকুরের মাছ ঠিকমত বাড়তে পারে না। . 


কাজেই মাছ-চাষের পুকুরের পূবপাড়ে গাছপালা 


একেবারে না থাকা তো ভালই, থাকলেও যেন এমন ' 


ৰ 


যথেষ্ট আলো পুকুরের জলে পড়তে পারে। শীত+ 
কালে সূর্য ওঠে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। কাজেই 
পুকুরের দাঁক্ষণ পাড়ের পৃবাঁদকটাতে যেন গাছ না 
থাকে অথবা খুব ফাঁকা ফাঁকাভাবে থাকে৷ 


পুকুরের চারপাড়ে কিছ; আগাছা-জঙলা থাকা 
দরকার, তা না হ'লে পাড় ভেঙে যাবার ভয় থাকে; 
{কন্তু সেসব আগাছা-জঙলা যেন বোঁশ পাঁরমাণে না 
থাকে। চারপাশে এ রকম গাছ বৌশ থাকলে 
প্রচুর পাতা পড়ে প'চে গিয়ে পুকুরের জল 
খারাপ হয়ে যায় আর তার ফলে মাছের মড়ক লেগে 
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চারপাশের জাম থেকে পুকুরের পাড়গণল যেন 
পুকুরের মধ্যে পড়ে তার জল খারাপ ক'রে ফেলতে 
পারবে না। অনেকের ধারণা, পুকুরের জলে যত 
যোগাবে। এ ধারণা ভূল! বাজে ময়লা পড়লে 
পুকুরের জল দূষিত হয় আর তাতে ক'রে মাছের 
মড়ক লেগে যেতে পারে। | 


পুকুরের জল খুব গভীর হ'লে তাতে মাছ ভাল 
বাড়তে পারে না। আবার জল খুব অগভীর হলেও 
তাতে রোদের তাপ বোশ লাগার ফলে মাছ ম'রে 
যেতে পারে। জলের গভীরতা বোশ বা কম না 


হয়ে মাঝামাঝ ধরনের হলেই তাতে মাছ ঠিকমত . 


৩২ 


. কমে যায়। 


বাঁচতে-বাড়তে পারে। মাছ-চাষের পক্ষে বর্ষাকালে 
পুকুরে ছ'-সাত হাত গভীর জল থাকলেই যথেষ্ট। ' 
* পুকুরের জলের কোলে খানিকটা চড়া থাকা দরকার, 
তা হলে অবাধে চরবার-খেলবার সুবিধা পেয়ে মাছ 
‘ভাল বেড়ে ওঠে। 


প্যকুরের তলা =, 

প্দকুরের তলায় না aft বা 
কাঁকর থাকে তবে তার জলে মাছের চাষ ভাল হয় 
না। এরকম পুকুরে মাছের চাষ করতে হলে তার 
(তলাটা সংস্কার ক'রে কাঁকর-বালি তুলে ফেলতে 
হবে। যে-পুকুরের তলায় নরম কালো মাটি, এটেল 
[মাটি অথবা পাঁলমাটি থাকে তাতে মাছের চাষ ভাল 
হয়। জলের তলায় অন্তত ইণ্ড-ছয়েক কালো 
পাঁকমাঁটি থাকা খুব ভাল; তবে মাঝে মাঝে সেই 
মাটি ছে'টে দিতে হবে, তা হলে কোনরকম দুষিত 
গ্যাস জন্মাতে পারবে না। 

তলায় পচা উদ্ভিদ থাকলে জলের উৎপাদনক্ষমতা 
এরকম পুকুরে মাছের চাষ করলে 
উপর তাতে মাছের মড়ক লাগবার সম্ভাবনা বোশ। 
এরকম পুকুরে মাছের চাষ করতে হলে আগে তার 
সংস্কার ক'রে নিতে হবে। 


নতুন পুকুরে মাছের চাষ করতে হলে, যে বছর 
পদকুর কাটানো হয়, সে বছরই তাতে মাছ ছাড়া 
ভাল নয়! নতুন-কাটা পুকুরের জলে এমন শান্ত 
থাকা সম্ভব নয় যাতে মাছ ঠিকমত বাড়তে পারে। 


কোন ক্ষন্তি বা অস্দীবধা হয় না, কিন্তু মাছ ধরবার 
সময় বড়ই অস্মাবধায় পড়তে হয়। কাজেই তলাটা 
সমান থাকাই বাঞ্ছনীয়। মাছ চাষের জন্য পুকুর 
ঠিক করার আগে সব দিকের বিবেচনায় তার তলাটা 


পরীক্ষা ক'রে নেওয়া দরকার । অবস্থা স্ন্তোষ্জন্ক - 


না হলে সংস্কার ক'রে নিতে হবে ৷ 


ফা 


ঢ় 


A 


মাছ-চাষের পুকুরে গেশড়-শাম্দক থাকলে, সব 
ননিঃশেষে নষ্ট ক'রে ফেলতে হবে! গে'ঁড়-শামুক 
থাকলে মাছের উৎপাদনে পুকুরের জলের শান্ত 
কমে যায়। 


পারে না। যে পুকুরের পাঁকে পচা ডিমের বা ওই 
ধরনের জঘন্য গন্ধ পাওয়া যাবে, সে পুকুরের জল 
দুঁষত হয়েছে বুঝতে হবে। বৌঁশাঁদন উদাসীন 
থাকলে তার মাছ সব মরে ভেসে উঠবে। এরকম 
পুকুর সংস্কার ক'রে নিতে হবে। জল ছে'চে, তলার 
পাঁক তুলে ফেলা ছাড়া এরকম পুকুর সংস্কার কবার 
আর অন্য কোন উপায় নেই ৷ 


জলের গ;ণাগ;ণ 

পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত পুকুরে মাছের চাষ 
ভাল হয় না। পানের জন্য চাই খুব পাঁরচ্কার জল; 
অথচ সে রকম পাঁরম্কার জলে মাছের খাদ্যের খুবই 
অভাব থাকে। যে পুকুরের জলের রঙ একট: 
সব্জমত, তা মাছ চাষের পক্ষে বেশ উপযোগী । 
যে পুকুরের জল একবার ঘোলা করলে, চাঁব্বশ 


ঘণ্টার মধ্যেও ময়লা থিতিয়ে জল পাঁরম্কার হয় না. 


তাতে চুনের অভাব রয়েছে। চুন ফেলে এ রকম 
জল খুব সহজেই পাঁর.্কার ক'রে নেওয়া যায়! 
জলে চুনের অভাব থাকলে তাতে মাছ ভাল বাড়তে 
পারে না। 


জলা আগাছা 

জলে পাটা ঝাঁঝা আর কাঁটা ঝাঁঝ থাকলে মাছ- 
চাষের ক্ষতি হয়। এসব জলা আগাছা থেকে মাছ 
[ছু খাদ্যের যোগান পায় বটে, কিন্তু এসব থেকে 
মাছের মধ্যে আবার রোগ দেখা দিতে পান্তর। কাজেই 
মাছ ছাড়বার আগে সমস্ত বাঁৰি তুলে পুকুর 
পরিষ্কার ক'রে নিতে হবে। 

জলজাত যেসব উদ্ভিদ জলের উপর ভেসে থাকে, 
সেগুলির মধ্যে কলাম, ক্ষুদে পানা, গশুড় পানা, 
ভোটকা ইত্যাদি মাছের পক্ষে বেশ উপকারী, কন্তু 
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তাই বলে পুকুরের জলে এসব খুব বোঁশ মাত্রায় 
থাকতে দেওয়া চলবে না। 


জলের উপর খয়োর বা লাল রঙের পানা ভেসে 
থাকলে তা থেকে মাছের রোগ হবার সম্ভাবনা দেখা 
দেয়। পুকুরের তলাকে নয়ামতভাবে পরপর সাত 
দিন জাল বা হররা দিয়ে ঘেটে দলে এরকম 
উদ্ভিদ সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। 


মাছ ছাড়ার আগে 


মাছের চাষে যদ লাভ করতে হয় তা হলে শুধু 
প্রকীতির উপর নির্ভার ক'রে থাকলে চলবে না। 
জাঁমতে যেমন ফসল চাষের জন্য সার দিতে হয়, 
তেমাঁন মাছ চাষের জন্যও জলে সার দিতে হবে। 
আবর্জনা, নর্দমার ময়লা, খইল, গমের বা ধানের 
ভূষি, গোবর ইত্যাদি সার হিসাবে পুকুরের জলে 
দেওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু আগেই আভাস 
দেওয়া হয়েছে যে, বাজে ময়লা থেকে জল দত 
হবার সম্ভাবনা থাকে এবং অন্য 'জানসগ্যালও 
প্রকারভেদে বা মান্রাধিক্যে প'চে গিয়ে জল খারাপ 
ক'রে ফেলতে পারে-যার ফলে উপকারের চেয়ে 
অশেষ অপকারই হবার সম্ভাবনা বৌশ। সবচেয়ে 
ভাল হ'ল রাসায়নিক সার দেওয়া। রাসায়ানক সার 
সরাসার পুকুরের জলে ফেলা যেতে পারে এবং তা 
থেকে মাছ যথাযথ খাদ্যের যোগান পায় ব'লে, 
উপকার ছাড়া কোন অপকার হবার ভয় থাকে না। 
পুকুরে মাছের বাচ্চা ছাড়বার সাত থেকে দশ দিন 
আগে সার ফেলে পুকুরের জল ভাল ক'রে ঘে'টে 
দেওয়া দরকার-_-যাতে জলের সঙ্গে সার বেশ মশে 
যেতে পারে। 


মাছ যাঁদ পুকুরে থাকে তবে তারা বাচ্চা পোনাগনাল 
খেয়ে ফেলবে । কাজেই মাছ ছাড়ার আগে রীতিমত 
সতর্ক অভিষান চালিয়ে পুকুর থেকে এসব মাছ 
নিঃশেষে তুলে ফেলতে হবে। পদুকুরের নালা দিয়ে 
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বাইরে ৷ কু এসব মাছ পুকুরে এসে পড়তে পারে, 
তাই নালার মুখে লোহার জাল বা বাঁশের শলার 


তৈরি অবরোধ দিয়ে রাখতে হবে। বর্ষাকালে পাড় 


মাছ যেমন বোঁরয়ে যাবার ভয় থাকে, তেমাঁন বাইরে 
থেকেও মাছ এসে পনকুরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। 
সেইসঙ্গে রাক্ষুসে মাছও এসে পড়তে পারে। তা 
ওপর দিয়ে লাঁফয়ে লাঁফয়েও পুকুরের জলে এসে 
পড়তে পারে। এ বিষয়ে খুব সাবধান থাকা দরকার। 


মাছের পৰিমাণ 


আগের বছর যে পুকুরের জল ছে‘চে ফেলা হয়েছে 
অথবা এ বছরই গ্রীষ্মকালে জল ছে'চে যে পুকুরে 
"উপযুন্তভাবে সার প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতে বিঘা- 
পিছ: দুই থেকে সাড়ে তিন হাঁণ্ট লন্বা চারা পোনা 
দেড় হাজার পর্যন্ত ছাড়া যেতে পারে। যে পদ্কুর 
থেকে রাক্ষুসে মাছ ধরা পড়েছে অর্থাৎ যে পুকুরে 
মংস্যভুক্‌ মাছ আরও থাকতে পারে ব’লে সন্দেহ 
আছে. তাতে বিঘাপ্রীত ওই আকারের চারা পোনা 
দুই হাজার পর্যন্ত ছাড়া যেতে পারে। চারা পোনা 
না ছেড়ে যাঁদ চ্যালা পোনা অর্থাৎ সাড়ে তিন হী 
থেকে পাঁচ ইাঁণ্ট লম্বা পোনা ছাড়া হয় তবে 
প্রথমোন্ত পুকুরে বিঘাপ্রাত ২৫ সের এবং শেষোক্ত 
পুকুরে ৩০ সের পাঁরমাণ ছাড়া যেতে পারে৷ 
মাছ বোঁশ সংখ্যায় থাকলে পুকুরে খাদ্যের অভাব 
ঘটে যার ফলে মাছ বাড়তে পারে না। তেমীন 
আবার প্রয়োজনের চেয়ে কম মাছ ছাড়াও উচিত নয়, 
তাতে লাভ কম হয়। 


মাছ ছাড়ার পরে সম্ভব হ'লে প্রাতি মাসে 
অন্তত একবার ক'রে পুকুরে জাল বা হররা টেনে 
মাছকে তাড়া দিলে মাছের বাড় ভাল হয়। তা 
ছাড়া পুকুরের তলায় যাদ কোনও 1বষান্ত গ্যাস 
জন্মে তবে এতে তাও দূর হয়। 


জলের সবুজ ধরনের রঙ লোপ পেয়ে যাঁদ তা 

স্বচ্ছ হয়ে উঠতে থাকে তবে বুঝতে হবে যে, মাছের 
খাদ্যের অভাব ঘটেছে। এ অবস্থায় পুকুরের জলে 
সার দিতে হবে। ত 


যে পুকুরে জল সারাদিন রোদ পেয়ে গরম হয়ে 
ওঠে তার পশ্চিম বা উত্তর অংশে কোনওভাবে ছায়া 
পারে। 


জলের মধ্যে জায়গায় জায়গায় বাঁশের খুঁটি বা 

গাছের ডাল খাড়াভাবে পুতে রাখা ভাল। তা হলে 
মাছের গায়ে যাঁদ কখনও পোকা হয় তবে তারা 
সর খ'টিতে বা ভালে গা মাৰে পো দূর করতে 
পারে। 


জিওল মাছ 

এখানে শুধু পদুকুরে রুই কাতলা মৃগেল প্রভূত 
মাছের চাষ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হল-যাতে : 
ঠিকমত পুকুর নিৰ্বাচন ক'রে বা পুরাতন পুকুরের 
প্রয়োজনীয় সংস্কার ক'রে কিংবা নতুন পুকুর 
কাটিয়ে তাতে এসব মাছের চাষ করা যায়। এ থেকে 
এমন মনে করা ঠিক হবে না যে, পুকুরে মাছের চাষ 
বলতে শুধু রুই-কাতলা-মৃগেল ইত্যাঁদর চাষকেই 
বোঝায়। 


বাজারে এসব মাছের চাহিদা মিঠাজলে চাষের 
উপযোগী অন্যসব মাছের তুলনায় বৌশ, লোকের 
কাছে এসব মাছের সমাদরও বেশি এবং চাষের সময় 


কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়মের অধীনে বুদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ 


করা সম্ভুর বলে সাধারণত এসব মাছের চাষের 
দিকেই লোকের মনোযোগ সহজে আকৃষ্ট হয়! অন্য- 
সব মাছের তুলনায় এসব মাছের চাষে কিন্তু সততা 
এবং যত্নের প্রয়োজনও অনেক বোঁশ। 


যেসব পুকুর, ডোবা বা বদ্ধ জলাশয় সহজে বা 


" অল্প ব্যয়ে সংস্কার করা সম্ভব নয়, সেসব ক্ষেত্রে 
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রুই কাতলা প্রভৃতি মাছের চাষ করতে যাওয়া উচিত 


নয়। তেমন পুকুরে বা অন্য ধরনের জলাশয়ে কই, 


মাগুর, খলশে, সাঙ্গ, ল্যাটা, শোল প্ৰভৃতি 
জিওল মাছের অর্থাৎ যেসব মাছ জলাশয় থেকে 
ধারে আনার পরে ঘরে কোনও পান্রে জলের মধ্যে 
কিছুদিন জিইয়ে রেখে দরকারমত খাওয়া যায় সেসব 
মাছের চাষ সহজেই করা যেতে পারে। যেসব 
পুকুরের জলের তলায় আতী'রন্ত পাঁক, পচা বা.আধ- 
পচা আবর্জনা ইত্যাদি থাকে সেসব প্মকুরে জিওল 
মাছের বাড় বেশ ভাল হয়। 


নারি 
দেখা যাচ্ছে। এ মাছের চাষ পুকুরে আঁত সহজেই 


". করা যায়! 
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না যায়। জলের উপর জায়গায় জায়গায় বা এক- 
দক জুড়ে কলাম বা এমাঁন কোন জলজ উীদ্ভদের 
ছায়া আছে এমন পুকুরে কয়েকাঁট পুষ্ট পাঁরণত 


স্তরী-পুর্ষ তিলাপয়া ছেড়ে দিলেই হল। এরা 
বছরে তিনবার অজস্র ডিম দেয়। তা থেকে এত 


প্রচুর পাঁরমাণ বাচ্চা হয় যে, পুকুরে রাক্ষুসে মাছ 
থাকলেও তাদের সংখ্যা নিয়ন্দণ করতে পারে না। 
এই মৎস্যাভাবের দিনে পাশ্চিম বাঙলায় যাঁরই 
পুকুর ডোবা অথবা কোন রকম জলাশয় আছে 
‘তানই একট; চেষ্টা ক'রে যাঁদ স্মাবধামত নানারকম 
মাছের চাষ করেন তবে আমাদের মৎস্যাভাবের 
তাঁৱতা যে অনেক ক'মে যাবে তাতে সন্দেহ নেই ৷ 
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আমাদের ৰন 


প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হলে, বৈজ্ঞানক 
অরণ্যনীত অনুযায়ী কোন দেশে মোট যে-পাঁরমাণ 
ভূমি আছে তার তিন ভাগের এক ভাগেতে বন 
থাকলে ভাল হয়। তা যাঁদ রাখতে না পারা যায়, 
তবে অন্তত চার ভাগের এক ভাগ বা শতকরা ২৫ 
ভাগ ভূমিতে বন রাখতেই হবে। সে-তুলনায় ভারতে 
বন আছে শতকরা উানশ ভাগের মত জাঁমতে। 
আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে? . 


পাঁশ্চমবঙ্গে মোট জাঁমর পাঁরমাণ হ'ল ৩৩,৮২৯ 
বর্গমাইল, তার মধ্যে বনভূমি আছে মাত্র ৪,৫৪৮ 
বর্গমাইল জাঁমতে। সব মিলিয়ে গাছের আওতায় 
যতটা জমি আছে তার পাঁরমাণ হ'ল মোট ভূভাগের 
শতকরা মাত্র ১৪ ভাগের মত। এ রাজ্যে ভূমিক্ষয় 
রোধ করতে হ'লে এবং কীষকাজের অনুকূল 
অবস্থার সৃষ্টি করতে হ'লে শতকরা মোট ২৫ ভাগ 
ভূমিকে গাছের আওতায় আনতেই হবে। আর 
দেখতে হবে যাতে অরণ্য পাঁরবেশ সারা রাজ্যে মোটা- 
মনটি সমভাবে 'বন্যস্ত থাকে। . 

এখন এ রাজ্যে যথার্থ অরণ্যভাঁম যতটা আছে তা 
সমানভাবে 'বন্যস্ত নয়। প্রায় ১,২০০ বর্গমাইল 


বন রয়েছে উত্তরভাগে দাঁজীলঙ, জলপাইগদাড় ও. 


কোচাবহার জেলায়। রাজ্যের একেবারে দীক্ষণ 
অংশে চাব্বশপরগনা জেলার ১,৬০০ বর্গমাইলের 
একটা অঞ্চল জুড়ে আছে সন্দরবন। আর পাঁশ্চম 
এলাকায় প্রায় ১,২০০ বর্গমাইল জুড়ে আছে আরও 
একটা বনভূমি বাঁকুড়া ও মোঁদনীপুর জেলায়। এ 
ছাড়া রাজ্যের আর কোথাও উল্লেখযোগ্য কোন 
বনাণ্ুল নেই ৷ 

এসব বনের মধ্যে গ্ণগত বা মূল্যের দিক দিয়ে 
মিল নেই মোটেই। উত্তর এলাকার বনই হ'ল এ 
রাজ্যের মধ্যে সবার সেরা! বনজাত জানস থেকে 
এ রাজ্যের যে আয় হয় তার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই 
আসে সেখান থেকে । কিন্তু সেসব বনের শতকরা 
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৫০ ভাগ অণ্ডলই দুর্গম। সুন্দরবন থেকে প্রধানত 
পাওয়া যায় সনুদারি বা গরান কাঠ; তার মধ্যে ছোট 
আকারের কছ; গশাড়কাঠও পাওয়া যায়। তবে 
সেখানকার বৌশর ভাগ কাঠের উপযোগিতা জবালান 
কাঠ হিসাবেই বোঁশ। পশ্চিম অঞ্চলের বনে শাল 
গাছেরই প্রাধান্য। জমদারীবলোপ না হওয়া 
পর্যন্ত সেখানকার ব্যান্তগত মালিকানাভুন্ত বনগ্দালর 
শাল গাছ এমন ঘনঘন কাটা হয়েছে যে, তা দিয়ে 
ছোট ছোট খুঁটি এবং জৰালানি কাঠ ছাড়া আর 
[কিছুই হয় না। জামদার বলোপের ফলে এ 
ধরনের যেসকল বন সরকারের হাতে এসেছে, 
সেগুলোতে নতুন ক'রে শালগাছ লাঁগয়ে বড় ক'রে 
তোলার চেষ্টা চলছে যাতে চেরাই করার মত কাঠ বা 


উত্তর-অণ্চলের বন থেকে বড় আকারের শাল গাছ 
অনেক পাওয়া যায়। তার বোঁশর ভাগই তন্তার 
উপযোগী খণ্ডকাঠ আকারে চালান দেওয়া হয় 
অথবা রেলপথের 'শশ্লপার"-এর আকারে দেশের রেল 
বিভাগকে সরবরাহ করা হয়। আর সেখান থেকে 
বিশেষ ক'রে পাওয়া যায় চা-বাগানের জন্য জবালাঁন 
কাঠ, দেশলাই আর গ্লাইউডের কাঠ, দাঁজশীলঙ, 
কার্শয়াঙ ও কাঁলম্পঙের পার্বত্য শহরগুলোর জন্য 
কাঠকয়লা ইত্যাঁদ। তা ছাড়া ীকছ ছোট আকারের 
কাঠ, বাঁশ, বেত ইত্যাদিও পাওয়া যায় স্থানীয় 
প্রয়োজনেই লেগে যায় এসব 'জাঁনস। দাঁক্ষণের 
সুন্দরবনে মধু, মোম, চামড়া কষানোর উপযোগী 
গাছের ছাল প্রভাত যেসব 'জানস পাওয়া যায়, 
কলকাতার, বাজারে সেসবের বেশ চাহিদা আছে। 


সমস্যা 

আমাদের বন সংক্রান্ত একটা বড় সমস্যা হ'ল, 
রাজ্যের প্রধান এবং লাভজনক বন রয়েছে উত্তর- 
অঞ্চলে এবং সেই বনে জাত জিনিসের প্রধান বাজার 


হ'ল দক্ষিণ অংশে, অথচ এ দুই অঞ্চলের মধ্যে মাল 
চলাচলের কোন সুগম-ব্যবস্থা নেই। বিশেষ ক'রে 
গঙ্গানদীই প্রধান বাধা । শালগনড় আর কলকাতার 
মধ্যে স্থলপথে সরাসরি কোন সংযোগব্যবস্থা নেই 
ব'লে উত্তর-অণ্চলের “কাঠ এবং অন্যান্য ' বনজাত 
জানস নদী পার করাতে হয় ফোঁরর সাহায্যে। 


তাতে খরচ যেমন, বোঁশ, অস্মাবধাও তেমান বিস্তর। = 


দাৰ্জিলিঙ পাহাড়ের কিছ বন ছড়িয়ে আছে চা- 
বাগান আর বেসরকারী জমির সঙ্গে। এসব জাঁমর 
মালিকরা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক. ধরনে চাষ-আবাদ 
ক'রে এসেছেন। তার ফলে গত িছুকালের মধ্যেই 
এ রকম অনেক জায়গার জামিতে ভীষণভাবে ধস 
নেমেছে। জনসংখ্যা বেড়ে যাবার ফলে পাহাড়ী বন 
এলাকার অংশ চাষ-আবাদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেবার 
জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকেদের একটা জবর দাঁব 
উঠেছে। কিন্তু এভাবে জাম ছেড়ে দিলে সমস্যার 
সমাধান হবে না। কৃষির সহায়ক রুপেই বন রাখা 
অপাঁরহার্ষ। ৰ: 


দক্ষিণে সুন্দরবন এলাকাতেও একটা জোর দাঁব 
উঠেছে বনের জমি উদ্ধার করে চাষের কাজে 
লাগাবার জন্য। সুন্দরবন তদন্ত রাঁমাটি এ বিষয়ে 
তদন্ত ক'রে স্াঁচান্তিত অভিমত জানিয়েছেন মে, 
সুন্দরবনের বেশ কিছ? জাম যে এর আগে চাষের 
কাজে লাগানো হ'য়ে গেছে তাতেই খুব কাঁচা কাজ 
করা হয়েছে! বাঁধ: বাঁধার দরুন 'নদীনালাগদুলোর 
পথগলোতে পাল জ'মে উঠেছে, সেগুলো অগভীর 
হ'য়ে গেছে এবং তাতে শুধু বন্যার-আশঙ্কা প্রবল 
হয়ে ওঠে ন, পাঁরবেশও . অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে 
দাঁড়িয়েছে। এখন সুন্দরবনের উত্তরধারের চাষের 
জমিগ্ালকে রক্ষা করতে হ'লে দাঁক্ষণের বনের ওপর 
(আর হাত দেওয়াই উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, সময় 
সময় বন্যার দরুন যে ধ্বংস দেখা দেয় তার কবল 
থেকে এ অণ্চল রক্ষা করার জন্য মৌদনীপুর থেকে 
ছেদাঁবহাঁন বনবলয় থাকা প্রয়োজন। 


৩৭ 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ-পোঁষ £ 


উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ইদানীং 
পর্যন্ত কালের মধ্যে বাঙলার এই. দাক্ষিণ-অণ্চলে 
অন্তত. তিনবার আঁত -ভয়ঙকর বন্যা হয়েছে এবং 
তাতে অগাঁণত মানুষের প্রাণ গেছে। এই 1কছ:- 
কাল আগে ১৯৪৩ সালে যে বন্যা হয়েছে তাতে 
একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গগয়েছে এই 
যে, বন্যার আক্রমণে যখন এ অঞ্চলের পাশ্চম কূলে 
এবং উত্তর কুলের কোন কোন অংশে মারাত্মক 
অবাঁস্থত, সেসব জায়গা এর কোপ থেকে বেচে 
গেছে। নাঁজরপত্রে দেখা যায় যে, ১৬৮৮ সালেও 
সাগরদ্বীপ ছিল একাট বাধি স্থান, কিন্তু পরে 
কালান্তক .বন্যার গ্রাসে সেখানরার বিশ লক্ষ 
লোকের জীবন বিনষ্ট হয়। 


১৩৭০ 


আর একটা সর্বনাশ ঘানয়ে এসেছে মৌদনীপুর 


জেলার সমমদ্রতীর অঞ্চল ধ'রে! সেখানে সাগরবেলার 
উপরদিকে বয়ে এসে ক্রমে দীর্ঘ স্থান জুড়ে শ্যামল 
সির নরক 


এ রাজের মধ্-অপ্ঠলের জেলাগলোতে বাড়িঘর 
তৈরির উপযোগী সস্তা.অথচ শন্ত কাঠের এবং 
জবালানি কাঠের .অভাবে সমস্যা দেখা 'দিয়েছে। 
এসব এলাকার গ্রামগ্লোতে. জ্বালানি কাঠের 
অভাবে প্রচুর গোষর পদাঁড়য়ে নষ্ট ক'রে ফেলা হয়। 
১55 
এর একমাত্র সমাধান হ'ল. জবালান কাঠের জন্য 
প্রচুর সংখ্যায় গাছ লাগানো । এর জন্য বন গঠন 
করতে গিয়েও যে অস্যাবধা দেখা দিচ্ছে তা হ’ল, 
বনের পত্তন করার উপযোগী পাঁতিত জাঁমগাল ছোট 
অঞ্চলের জেলাগুলোর সর্বত্র। 


বস্যন্ধননা $ ১৬শ বর্ষ £ ৮ম-৯ম ঘাক্তসংখ্যা 
রাজ্যের পাশ্চম অংশের জমির গড়ন ঢেউখেলানে। ৷ 


এর দরুন সেখানে বর্ষার জলের স্রোত প্রবল বেগে 
জাঁমতে ভূমিক্ষয় হয় ভীষণভাবে । এতে ও অণ্লের 
55045 
অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। 


বনগঠন 
দেশের স্বাধীনতালাভের পরে কেন্দ্রীয় বন পৰ্ষদ 





ভারতে বনভূমির পাঁরমাণ কম ব'লে বিশেষ ভাবনায় . 


প’ড়ে গেলেন এবং কৃষির স্বার্থে দেশের বনাঞ্চল 
বদ্ধ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। 


বাঙলায় বনসমস্যার সমাধানে হাত দেওয়া হয়েছে 
দেশের স্বাধীনতালাভের পূর্বেই। ১৯৪৫ সালে 
বাঙলায় বেসরকারী বন আইন 1বাঁধবদ্ধ হয় এবং 
স্বাধীনতালাভের পরে ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে 
সেই আইনের সংশোধন করা হয়। উত্ত আইনের 
ধনয়ন্্রণ আরোপিত হয়। জামদার-বলোপের 
হয়েছে, সেসব বনে এখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে 
জ্ীনয়ামিতভাবে নতুন ক'রে বনগঠন ক'রে যাওয়া 
হচ্ছে। তা ছাড়া অনেক পাঁতত জাঁমতে নতুন নন 
গড়ে তোলা হচ্ছে। পতিত জাম বলতে শুধু 
সেসব জাঁমতেই বনগঠন করা হচ্ছে, যেসব জাম 
কৃষকাজের উপযোগ নয়। 

বন-আঁধকার পাঁরকল্পনা করেছেন যে, বঙ্গোপ- 
সাগরের তাঁর ধ'রে প্রায় ৪৫ মাইল লম্বা অপ্রশস্ত 
বন গড়ে তোলা হবে মুখ্যত ঝাউগাছ লাগয়ে। এ 
কাজে আমাদের প্রচেষ্টা অনেকখানি অগ্রসর হয়ে 
গেছে। লাগানো গাছগুলি অনেক জায়গায় এরই 


৩৮ 


মধ্যে বড় হয়ে উঠে ধুঁলঝঞ্ধাকে বাধা দিতে শুরু 
করেছে। সেচ-আঁধকারের সহযোগেও সমদ্রতীরের 
বাঁধের উপর অনেকখান জুড়ে গাছ লাগানো 
ধরেও গাছ লাগয়ে দেওয়ার কাজ চলছে। খেলা- 
ধূলার সরঞ্জাম তৈরির কাঠ, বাঁড়ঘর তোর উপ- 


যোগী কাঠ, প্যাঁকং বাক্সের কাঠ-এসব কাঠের 


গাছই এখানে বোশ ক'রে লাগানো হচ্ছে। এসব 
গাছ তাড়াতাঁড় বাড়ে, তার ফুলে নতুন কাটা খাল- 
গলির নতুন বাঁধানো পাড় তাড়াতাঁড় স:রাক্ষত 
হয়ে উঠছে আর সেইসঙ্গে এ রাজ্যে এসব কাঠের 
অভাব যথাসম্ভব ঘোচাবার উপায় হচ্ছে। 


পশ্চিম এলাকার খোয়াই ধরা জামগ্ঁলির ঢাল 
ধরে ঘন ক'রে গাছ লাগিয়ে সেখানে কীষকাজের 
অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। সেচ- 
অধিকারের সহযোগে অনেক জায়গায় বাঁধ 'দয়ে 
ভাঙন রোধের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং বাঁধগদালকে 
সুরাক্ষত করার জন্য উপরে গাছ লাগিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে। বারভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার অনেক 
পাঁতত জাঁমতে এবং নাঁদয়া জেলার বাল;কাপ্রধান 
অনেক পাতত জমিতে বনগঠন করা হচ্ছে। 

শিলিগুড়ি আর কলকাতার মধ্যে রেলপথের কোন 
সংযোগ না থাকায় চালানর অসুবিধার দরুন উত্তর- 
অঞ্চলের বনের আড়তে কতক মাল জমা পড়ে থাকে 
আর কতক মাল সস্তায় বীকু ক'রে ফেলতে হয়। 


গঙ্গার উপরে ফরাক্কা বাঁধ 'নার্মত হ’লে উত্তরের 


সঙ্গে দক্ষিণের সরাসার সংযোগের ব্যবস্থা হবে এবং 
আমাদের প্রধান বনে জাত 'জানসগুঁল দাঁক্ষিণের 
প্রধান বাজারে আসবার সুযোগ লাভ করলে আমা- 
দের বনসংক্কান্ত অর্থনীতিতে অনেক উন্নাত সাধিত 
হবে। এ রাজ্য সেই স্মার্দনের পানে মুখ তুলে 
চেয়ে আছে। 


কংসাবত | বাঁধের সেচের জল 


আগাম’ খারিফ মরস্ম থেকেই কীবিজ্রীবীরা কংসা- 
বতী বাঁধ হতে সেচের জন্য জল পেতে শহর 
করবেন। বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ৩০ মাইল দুরে 
আঁম্বকানগরের নিকটে কংসাবতাঁর উপরকার আড়াই 
মাইল দীর্ঘ মৃত্তিকাঁনার্মত বাঁধের নিৰ্মাণকাৰ্য প্রায় 
সম্পূর্ণ -হয়ে-এসেছে . এবং তার ৫০ বর্গমাইল 
আয়তনের জলাধারে সণয়ষোগ্য জলের সাহায্যে 
বাঁকুড়া জেলার খাতরা ও রায়পুর থানার এবং 
মোঁদনীপুর জেলার গড়বেতার এক. লক্ষ একর 
জাঁমতে জলসেচন করা চলবে। সেচের সাহায্যপ্রা্ত 
এলাকার পাঁরমাণ ১৯৬৫ সালের মধ্যেই দ্বিগুণ 
করা হবে। 

জহি OY EE EEE RCE 
দৈৰ্ঘ্যের প্রয়োজনীয় উচ্চতার সাঁমল করা হয়েছে। 


সি গা হত | 


হবে ৷ 
ES RET FETT TE 
চলছে। ১০ট স্তম্ভ ও দুইটি পিল্পা সহ ১১ 
দ্বার সম্বলিত কংক্রিট স্পিলওয়ের 'নির্মাণকার্ষ দ্রুত 
অগ্রসর হচ্ছে। কুমারী বাঁধের প্রাথামক কার্যাঁদও 
হাতে নেওয়া হয়েছে। কুমারী বাঁধ বস্তুত কংসা- 
বতা বাঁধের পাঁরপূরক। মোট ছয় মাইল দশর্ঘ ও 
পরস্পরযন্ত এই দশট বাঁধের একটি সাধারণ জল- 
নির্গম-পথ থাকবে গোরাবাঁড়র নিকটে মুকুট- 
মাঁণপুরে একটি পাহাড়ী টিলার উপর দিয়ে। 


সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ইঞ্জনীয়ারদেরমতে ১৯৬৪ 

সালের খাঁরিফ মরসূমে কংসাবতশ বাঁধের. জলের 
সাহায্যে দুই লক্ষ একর জমিতে সেচকাৰ্ষ' চলবে। 
আঁতারন্ত এলাকাগলি হবে সিমলাপাল ও শালবন 
থানা। উত্ত প্রকল্পের অঙ্গীভূত শিলাবতা বাঁধের 
কাৰ্যও ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। 


- ঘনফুট মাটি কাটার প্রয়োজন হবে। 
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হাজার টি নর্মীণকার্য 
শেষ হবে ব'লে কংসাবতা প্রকল্পের মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার 
আশা করেন। "সমগ্র প্রকল্প আট লক্ষাধিক একর 
জমিতে জলসেচনের উপযোগী ক'রে পাঁরকাঁজ্পত 
এবং এ এলাকা পশ্চিমবঙ্গের কাঁষজীমর ছয় 
শতাংশ। | 

বাম দিকের খালাঁট এখন খনন করা হচ্ছে 'এবং 
ইতিমধ্যেই ৪৫০ মাইল খাল খনন করা হয়েছে। 
বিশাল নিৰ্মাণকাৰ্য" 


যে বিশাল কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তা কতক- 
গুলি হিসাব থেকেই বুঝতে পারা যাবে। কংসাবতী 
বাঁধের জন্য ইতিমধ্যে ১ কোটি ৮২ লক্ষ ঘনফ্‌্ট 
পাথরের কাজ সহ ১৭ কোট ৮০ লক্ষ ঘনফুট 
মাটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খালগ্লির জন্য ২৮ 
' ১৭০টি খাল- 
পুল নিৰ্মাণ করা হয়েছে! ২,০০০ মাইল দীর্ঘ 
সেচখালের উপর দিয়ে রাস্তার সংযোগ রক্ষার জন্য 
বিভিন্ন স্থানে ৩,০০০ পুল নির্মাণ করতে হবে 
বলে মনে হয়। 

সমগ্র প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য ৩৫ কোট ৬৭ 
লক্ষ ঘনফুট মাটির, ৪ কোট ৩৭ লক্ষ ঘনফুট 


. পাথর, জলানর্গমন-পথ নির্মাণের জন্য ৬৭ লক্ষ 


ঘনফুট কংক্রট এবং খাল খননের জন্য ২৩০ কোট 
প্রকজ্পাটর 
জন্য ব্যয় হবে ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং তার 
দ্বারা এক বিরাট শুক এলাকায় জল সেচের 
ব্যবস্থা করা যাবে। 


কংসাবতী প্রকল্প ' 
ছোটনাগপদুরের পাহাড় থেকে বোঁরয়ে কংসাবতী 


নদী পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মোদনীপুর জেলার মধ্য 
দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। 


বসুন্ধরা £ ১৬শ বর্ষ 2 চম-৯ম ঘন্তসংখ্যা 


কংসাবত জলাধার প্রকল্পের লক্ষ্য হল 'বৈরাট 
জলরাশর অনেকটা অংশ সাণ্ডত ক'রে রাখা এবং ও 
সাত জলরাশি সেচকার্যে ব্যবহার করা। তা ছাড়া, 
নিম্ন উপত্যকায় বন্যার প্রকোপ হাস করার জন্য 
বন্যার জল নয়ন্্রণেরও ব্যবস্থা আছে। এই 
প্রকল্পাধীন এক 1বরাট ভূমখণ্ডে কৃষকদের কষ্ট 


লাঘবের জন্য অবাধ্য নদীকে এইভাবে সংযত করা 


হবে। 


বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণভাগ এবং মেদিনীপুর জেলার 
উত্তর-পশ্চিমাংশে এর অববাহকার বৃহদংশ 
অবাষ্থত। এ ছাড়া উত্তর-পাশ্চম দিকে হুগাঁল 
জেলার সামান্য এলাকাও এর অল্তর্গত। খাঁরফ 
মরসুমে আনুমানক মোট ৮,০০,০০০ একরের 
আঁধক জাঁমতে সেচনের ব্যবস্থা হবে। 
১,৫০,০০০ একর জাঁমতে রবিখন্দেও' সেচের জল 
পাওয়া যাবে। উক্ত এলাকার মধ্যে আছে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের ফোঁপরা ধরনের নিকৃষ্ট জাম যেখানে বোশক্ষণ 
জল দাঁড়ায় না। অনাবৃষ্টির কাল যাঁদ কয়েক 
সপ্তাহ বোশ.হয় তবে শুধু ক্ষেতই নয়, সেচনের 
ব্যাপারে নিৰ্মিত পুজ্কারণীগ্যীলও শাকিয়ে যায়। 
গ্রীঘ্মকালে কৃপ এবং পল্লীর পুকুরগুলিতে জল 


তার মধ্যে 


থাকে না এবং বহু স্থানে জনগণকে নত্যব্যবহার্য 
জলের অভাব ভোগ করতে হয়। 


দঃশট বাঁধ 

পরস্পর পাঁরপূরক দূুশট বাঁধ নিৰ্মাণের পারিকল্প 
আছে! তার একটি হবে আঁম্বকানগর থেকে 
উজানে কিছু দুরে কংসাবতীর উপর এবং অপরাঁট 
একই এলাকায় তার উপনদী কুমারীর উপর! 


গোরাবাঁড়র কাছে মুকুটমাঁণপুরে এক পাহাড়াঁ 
{টিলা থেকে উভয় জলাধারের জল 'নর্গত হবে। বাঁধ 
দুটি মৃত্তকানীর্মত এবং পাথরের দ্বারা সরাঁক্ষত 
হবে।' বামাদকের যোগানদার খালাঁট জলাধার থেকে 
খাতরা অবাধ এসে দুশট প্রধান খাতে বিভক্ত হয়ে 
যাবে-একটি যাবে গোয়ালতোড় আঁভমুখে, অপরাঁট 
বাঁকুড়া ও 'বষ্ুপুরের দিকে। দাক্ষিণ তারের মুখ্য 
খাল রায়পুর ও ঝাড়গ্রাম হয়ে কংসাবতীর 


সমান্তরালভাবে প্রবাহত হবে এবং খড়াপ্র 
এলাকায় জল বহন করবে। শাখা খাল, ভাজক 


ও ক্ষম্দ্ৰ খালসমূহের মোট দৈর্ঘ্য হবে ২০০ মাইলের 
ছু বোৌশ। 
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জনপ্রিয় অর্থ কর ফসলাটর চাষ কর;ন 


অর্থকর ফসলের তালিকায় চিনেবাদাম একাঁট বিশিষ্ট 
স্থান আধকার করেছে। আগে এ শুধু শখের 
খাবার 'হসাবেই প্রচালত ছিল। কিন্তু আজ 
বনস্পীত-ঘ নামে নানা প্রাতন্ঠানের তোর যেসব 
জমাট তেল আমাদের ঘরে ঘরে প্রায় অপাঁরহার্য- 
চিনেবাদাম থেকে! িনেবাদাম, তিল ইত্যাঁদর 
এই িনিসাঁট এবং তার রঙ হয়ে দাঁড়ায় সাদা।' 


এমনি চিনেবাদাম খেতে কতখানি মুখরোচক তা 
আর কাউকে ব'লে দিতে হবে না! খাদ্যগুণেও এ 
বেশ পরীষ্টকর। এতে ফসফাঁরক আাসড, স্নেহ- 
দ্রব্য, শর্করা প্রভাত উপাদান যথেষ্ট পাঁরমাণে আছে! 
কাঁচা অবস্থায়, ভাঁজয়ে, ভেজে, তরকারর সঙ্গে 
রান্না ক'রে দুধের সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে, চান বা গুড়ের 
সহযোগে খাবার তোর ক'রে--এমাঁন নানাভাবে 
চিনেবাদাম খাওয়া হয় এবং এ একটি সর্বজনাপ্রয় 
খাদ্য। 


আমাদের পশ্চিম বাঙলায় এর ব্যবহার অত্যন্ত 


ব্যাপক, অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এ রাজ্যে এর চাষ 


প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। এর প্রধান কারণ 
সম্ভবত এই যে, এ রাজ্যের চাষীরা এই ফসলাটর 
চাষের প্রণালী বড় একটা জানেন না। কিন্তু এর 
চাষের পদ্ধতিতে জটিলতা কিছুমাত্র নেই এবং এর 
চাষ বেশ লাভজনক। আজকের 'দিনে চাষীভাইরা 
চিনেবাদামের চাষ ধরলে ' তাতে একটি পঢাশ্টিকর 
খাদ্যের উৎপাদন আমাদের খাদ্যসমস্যমার সমাধানকে 
এগিয়ে তো দেবেই, সেই সংঙ্গে চাষীদের অথণগমের 
একাঁট পথ প্রশস্ত হবে। 


একেবারে এ'ঢেঁলমাটি, আর কাদামাট ছাড়া আর 
যেকোন রকম মাটি এর চাষের উপযোগণ। বেলে 
এবং বেলে দোআঁশ মাটিতে এর ফলন খুব ভাল 
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হয়। এর চাষ করতে হয় ভাঙা জাঁমতে। চনে- 
বাদামের ফসল জল জমা সইতে পারে না, কাজেই 
জমতে যাতে জল না দাঁড়ায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ 
রাখতে হবে। সাধারণত বর্ষাকালে এর চাষ লাগাতে 
হয়। তবে যতাঁদন মাটি বেশ ভজে থাকে ততাঁদন 
পর্যন্ত চাষ শুরু করা যায়। ওদিকে আবার শীতের 
হাওয়ায় এর গাছ ম'রে যায়। সেই বুঝে এর চাষ আরম্ভ 
করতে হবে। বর্ষার ভিজে মাটিতে এর চাষ হয় 
ব’লে ক্ষেতে জলসেচের কোন দরকারই হয় না। আর 
এর চাষে সার দেবারও বড়-একটা দরকার হয় না। 


বোৌশ। চিনেবাদাম শুটিব্গীয় ফসল ব'লে সবূজ- 
সারেরও বিশেষ উপযোগী । এর ফসল বাতাস 
থেকে নাইট্রোজেন আহরণ ক'রে নিজে তো পুষ্ট 


হয়ই, তার উপর জাঁমর উর্বরাশীন্তও বাড়িয়ে তোলে! 


জাঁমতে তিন-চার বার লাঙল চালিয়ে আগাছা- 
জঙুলা ইত্যাদি পারচ্কার ক'রে ফেলতে হয়। যতটা 
সম্ভব গোবরসার বা পচলা সারের সঙ্গে মীশয়ে 
জাঁমতে কিছ; ছাই ফেলতে পারলে খুবই ভাল হয়! 
মাটি ভাল" ক'রে গদাড়য়ে জাম তোর ক'রে তাতে 
দুই ফুট অন্তর চার-পাঁচ হীণ্ণ গভীর সার করতে 
হয়! 


উন্নত জাতের চিনেবাদামের বাঁজ সংগ্রহ করতে 
পারলে খুবই ভাল হয়। তবে, সাধারণ ম্বাদ- 
দোকানে যে কাঁচা চিনেবাদাম পাওয়া যায়, তাই কনে 
এনে তা থেকে বড় বড়, ভরাট, পুষ্ট বাদাম বেছে 
নিলেও চলে। বাদামগ্দাীল ভেঙে ভিতরের দানা- 
গুল বের ক'রে নিয়ে আবার ভাল ক'রে বাছাই 
ক'রে, পুষ্ট, ভার, নিটোল, নীরোগ দানাগ্যাল 
নিতে হয়। পোকা-কাটা দানা কছনতেই নেওয়া 
চলবে না। রোগাঁনরোধক কোনও রাসায়াঁনক দ্রব্য 


“দিয়ে বীজগুলি শোধন ক'রে নেওয়া দরকার) 


বস্যন্ৰর৷ £ ১৬শ বর্ষ £ ৮ম-৯ন ধ্যত্তসংখ্যা 


সামান্য মানায় কেরোসন তেল মাখিয়ে নিলেও ভাল 
হয়! , 


সাঁর-নালাতে এক থেকে দেড় ফুট অন্তর একাঁট 
ক'রে বাজ বাঁসয়ে যেতে হয়। মাটি যত উর্বর, 
বীজের ব্যবধানও তত বোশ হওয়া দরকার । 
বীঁজগ্াঁল বাঁসয়ে তার উপর মাটি চাপা দিতে হয়। 
বৰ্ষাকাল কলে জমিতে রসের অভাব হওয়ার কথা 
নয়। কিল্তু বৃষ্টি বন্ধ থাকার দরুন জাঁমতে রস 
কম আছে মনে হ’লে একটু জল দেওয়া ভাল। 


এক সপ্তাহের মধ্যে বীজগীল থেকে অও্কুর 
বেরোবে। তিন সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বাঁজ থেকে 
চারা জল্মাবে। কোন বাঁজ যাঁদ বাদ যায় তবে 
সেখানে নতুন একটি বাঁজ লাগিয়ে দিতে হবৈ। 
চারাগ্লি একট; মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেই নড়েন 
দিয়ে আগাছা বেছে মাটি একটু ঢলে ক'রে দিতে 
হয়। দুই সপ্তাহ পরে গাছগ্দীল আর-একট. বড় 
হলে আবার 'নড়েন দিয়ে মাটি আলগা ক'রে, 
আগাছা বেছে, দু পাশ থেকে মাটি টেনে চীরীর 
সারর গোড়ার মাটি একট: উচ্চু করে দিতে হয়-- 
আল ক্ষেতে ভোল বাঁধার মত। . আরও দুই 
সপ্তাহ পরে আবার 'নড়েন দিয়ে, ভোল আরও উচু 
ক'রে দিতে হয়। গাছগনাল বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রমে লতিয়ে যেতে থাকবে। 


সাত থেকে আট সপ্তাহ বয়স হলে ফুল ফুটতে 
থাকে। দেখতে দেখতে লতাগদল ছোট ছোট হলদে 
ফুলে ছেয়ে যায়। এ সময়ে লতাগ্লর প্রীতাঁট 


মাটিতে নেমে যেতে থাকে। এই শকড়গদীলতেই 


বাদাম ফলে এগীল হল চিনেবাদামের স্ত্রী-ফুল। 
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আর হলদে ফুলগ্নল পদ্র্ষ-ফুল। . এ সময়ে দু 
দিক থেকে আরও মাটি টেনে উদ্চু ক'রে ভোল বেধে, 
গাছগীলর মাথা বাদ দিয়ে বাঁক অঙ্গ ঢেকে দূতে 
হয়! লতাগদ্নীল যতই বড় হতে থাকবে, কছুাঁদিন 
পরে পরে ভেল ততই উষ্চু ক'রে দিতে হবে। ফুল 
ধরা ক্রমে বন্ধ হয়ে যাবে এবং ফসল পাঁরণাঁতর দিকে 
এগোবে। 

শুকিয়ে উঠতে থাকবে। লতাগুদি নোঁতয়ে প'ড়ে 
গেলে বুঝতে হবে এবার ফসল তোলা দরকার । 
কোদাল দিয়ে যেমন ক'রে সযত্নে আল তোলা হয়, 
সেইভাবে ' জাঁম থেকে সমস্ত বাদাম ' যথাসম্ভব 
পাঁরচ্কার ক'রে তুলে নিতে হবে। রৌদ্রে সপ্তাহ- 
খানেক ভাল ক'রে শুকিয়ে তারপরে বাদামগ্যাল 
বস্তাবন্দী ক'রে তুলে রাখতে হবে। _ 
সাধারণত প্রাতাঁট গাছে একশ’ থেকে দেড়শ’ 
বাদাম ফলে। ফসল বেশ ভাল হলে গাছাঁপছ: 
দুইশ'রও বেশি বাদাম ধরে। একরপিছদ জাতে 
কমপক্ষে ১৫-১৬ মণ থেকে উধর্পক্ষে ২৫-৩০ মণ 
পযন্ত ফলন পাওয়া যায়। যথোপযোগন সার য়ে 
সযত্নে পাঁরচর্যা করলে ফলন আরও বোঁশ পাওয়া 
যেতে পারে। 

এই জনীপ্রয় অর্থকর ফসলাঁটর চাষে মনোযোগ 
সন্দেহ নেই। 
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তৃতীয় পাঁরকল্পনাকালে গবাদি পশ্মর উন্নয়ন 


ভারতে কৃঁষিকার্য হয় বলদের সাহায্যে। এদেশে 
দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, চামড়া ইত্যাঁদর উৎপাদন 
প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই আমাদের গবাঁদ 
হবে। বর্তমানে গহপালিত পশু থেকে জাতীয় 
আয় ৬৫৮ কোট টাকা। টাকার অঙ্ক নেহাত ছোট 
নয়, কিন্তু এ দেশে উন্নত জাতের পশুর সংখ্যা 
আরও বোঁশ হওয়া দরকার। উন্নত জাতের পশু 
উৎপাদন, পশুদের রোগ 1নবারণ, তাদের সুষম 
প্নান্টকর খাদ্য দান, ফলপ্রস্‌ নয় এমন পশুর সংখ্যা 
বদ্ধ না করবার উপায় ইত্যাদি নিয়ে পূর্বের 
পাঁরকল্পনাগ্যীলতে কার্যসৃচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং 
কাজও বেশ অগ্রসর হয়েছে। তবে পশহউন্নয়ন 
সময়সাপেক্ষ এবং কঠিন কাজ, তাই আরও অনেক- 
কিছু করবার আছে। .তৃতীয় পাঁরকজ্পনায় এই 
উন্নয়নকার্যে আরও অগ্রগাঁত হবে। 


উদ্দেশ্যগুল দেওয়া গেলঃ-- 
(১) দুধ, মাংস ইত্যাদর সরবরাহ বাঁদ্ধ। 
তালিকায় এগার প্রয়োজন বোশ। 
(২) কৃষিকার্ষের জন্য উন্নত জাতের শান্তশালী 
বলদ নিয়োগ ৷ 
(৩) পশ-জাত দ্রব্য, যেমন--পশম, চামড়া, হাড়, 
মালের উৎপাদন বাঁদ্ধ। * 
“প্রথম পঞ্চবার্ষিক পাঁরকল্পনায় পশুপালন ও 
দুগ্ধশিল্পের জন্য ব্যয় হয়েছিল প্রায় ২২ কোট 
টাকা, দ্বিতীয় পাঁরকল্পনায় ধরা হয়েছে ৯০ কোট 
টাকা। প্রথম পরিকজ্পনাকালে দুগ্ধ উৎপাদিত 
হয়েছিল ১-৯ কোট টন, দ্বিতীয় পাঁরকজ্পনাকালে 
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২:২ কোটি টন; এবং তৃতীয় পাঁরকজ্পনাকালে 
২.৫ কোট টন হবে ব'লে আশা করা যায়। দুগ্ধ 
ও দুগ্ধজাত দুব্যের মাথা-পিছয গ্রহণের হার ১৯৫১ 
সালে প্রাতাদন ছিল ৪.৭৬ আউন্স, ১৯৬১ সালে 
হয় ৪.৯ আউন্স। তৃতীয় পাঁরকজ্পনাকালের শেষে 
এর পাঁরমাণ ৫:১ আউন্স হবে আশা করা যায়। 
প্রয়োজন মাথাশীপছ? ১০ আউন্স। 


তৃতীয় পাঁরকজ্পনাকালে বিভিন্ন ধরনের কৃঁষি- 
ব্যবস্থায় পশুপালনের উন্নয়ন বিশেষভাবে স্বীকৃত 
হয়েছে। মিশ্র খামারের দিকেও দযাষ্ট দেওয়া হচ্ছে; 
এই ব্যবস্থায় শস্য-উৎপাদন এবং পশুপালন--জাঁম, 
শ্রম ও বলদের উপযনুন্ত ব্যবহার ও অপচয় বন্ধের 
প্রয়োজনে আনা যায়। এর দ্বারা কৃষক তার 
উৎপাদিত দ্রব্য-সম্ভারের জন্য দৈনান্দন ও সম্প্র- 
বৃদ্ধি পাবে_ চাষের কাজে মানুষ ও পশুর মধ্যে যে 
পারস্পরিক নির্ভরতা থাকবে তাতে মানুষ ও পশুর 
প্রয়োজন দ্বারা যে উপকার সাধিত হবে তার ফল ' 
মান্‌নযই সম্পূর্ণ পাবে। গবাদি পশু মানুষের দঃ 
রকম প্রয়োজনের (দুধ দেওয়া এবং চাষের কাজে 
লাগানো) চাহিদা মেটায়। তাই গবাদি পশুর 
সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে এই আদর্শ সামনে রাখতে হবে। 
গাভীগ্রীল যেন প্রচুর দুধ দিতে পারে আর বলদ- 
গুল যেন ভালভাবে চাষের কাজ করতে পারে 
তৃতীয় পাঁরকল্পনায় একথা স্মরণ রেখেই গবাদি 
পশদর জন্মসংখ্যা বৃদ্ধ করা হচ্ছে। 


মূল গ্রামীণ পৰিকল্পনা 

ভারতে 'বভিন্ন ধরনের আবহাওয়া ও অন্য 
কয়েকাঁট বিষয়ের উপর গবাঁদ পশুপালন নিভ'র 
করে। ছোট ছোট কৃষকেরা বিচ্ছিন্নভাবে পশু 
পালনের ভার নিয়ে থাকেন। এই সমস্যার 
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সমাধানের জন্য মূল গ্রামীণ পাঁরকল্পনা প্রথম পণ্ড- 
বার্ধক পাঁরকল্পনাকালে গ্রহণ করা হয়। এই 
পরিকল্পনা 'বাচ্ছিন্ন অংশগ্ীলকে একীভূত করতে 
বিশেষভাবে সাহায্য করছে। দ্বিতীয় এবং তৃতায় 
পাঁরকজ্পনাতেও তাই উত্ত প্রকল্প অনুসারে কাজ 
চলছে। তৃতীয় পাঁরকল্পনাকালে ১০টি মূল গ্রামীণ 
সংস্থার মধ্যে এটি বিস্তার করা হচ্ছে এবং এর 
ভেতর রয়েছে প্রায় ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ প্রাপ্ত- 
বয়স্কর গোরুর বাছুর! আগের দূশট পণ্ডবাষক 
পঁরিকল্পনাতে ৬৮টি মূল গ্রামীণ প্রকল্প প্রস্তুত 
হয় এবং এর ৭১টি প্রকল্প তৃতীয় পাঁরকল্পনায় 
উৎপাদনসংস্থা হিসাবে গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া 
প্রজননকার পশু সংগ্রহ, রাখা ও বিতরণ করবার 
জন্য ৪০ কেন্দ্র স্থাঁপত হয়। 


প্রথম দ:টি পণ্থবার্ষক পাঁরকল্পনায় হাঁরয়ানা ও 
মরা জাতের প্রজননশান্ত বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছে, 
তৃতীয় পাঁরকজ্পনাতে অন্ধ্রপ্রদেশের অনঙ্গল ও 
গুজরাটের কালো ফ্রেজ জাতের বাঁদ্ধর ব্যবস্থা হবে। 
পার্বত্য অণ্ডলে পার্বত্য গবাঁদ পশুর ভালভাবে 
চাষের ব্যবস্থা চলছে। দুই-একবার দুধ দেবার পর 
অনেক সময় ভাল জাতের দুগ্ধবতাী-গোমাঁহষকে 
‘বাইরে চালান ক'রে জাতীয় যে ক্ষাত হয় তা বন্ধ 
করবার ব্যবস্থা চলছে। 


{নিম্ন ধরনের শীল্তহীন গবাঁদ পশু দেশের 
আর্থনীতিক দিক দিয়েও ক্ষাতকর। এ ধরনের পশু 


ভাল পশুর সংখ্যবৃদ্ধির প্রাতিবন্ধক। অপ্ৰয়োজনীয় 
গবাদি পশুর পৃথকীকরণ এবং তাদের বংশবাঁদ্ধির 
বাধা দেবার কাজ প্রথম পণ্বার্ধক পাঁরকল্পনায় 


গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৫৯টি ‘গো-সদন’ নামত 
হয়েছে। আরও ২৩ প্রীতান্তঠত হবার কথা 


প্রজননক্ষমতা লোপ করবার কথা হয়েছে তা ছাড়া 
দুগ্ধ উৎপাদনের গোর; এবং বলদ এই দুই শ্রেণীর 


পশু না করে এদের একই কেন্দুভুন্ত করবার কথা 
ইচ্ছে। কৃষি-উন্নয়নের জন্য এই পাঁরকজ্পনা খুব 
ভাল হবে। 


রোগ প্রতিরোধ 


পশহপালনের ক্ষেত্রে পশুদের রোগ প্রাতরোধ 
করবার ব্যবস্থা একাঁট বড় কথা। তৃতীয় পাঁর- 
কল্পনাকালে পশ্দাচাকংসালয় ও 'চাঁকংসাকেন্দ্রের 
সংখ্যা ৮,০০০1ট করা হবে। প্রাত উন্নয়ন ব্লকে 
অন্ততপক্ষে একাঁট এ ধরনের প্রাঁতষ্ঠান রাখতে হবে। 
গবাদি পশুর সংক্রামক ব্যাধ হ'লে তাদের পৃথকী- 
করণের যে ব্যাপক ব্যবস্থার কাজ প্রথম পণ্বার্ষক 
পাঁরকল্পনাকালে আরম্ভ করা হয় তা ১৯৬৩-৬৪ 
সালে শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে৷ 


উন্নয়নমূলক ডেয়ারি প্রকল্প 


পল্লা-অণ্চলে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন 
বদ্ধ করাই হবে ডেয়াঁর ফার্মগুঁলর বড় কথা। 
এর ফলে পল্লীর উদ্বৃত্ত দুগ্ধও শহরাণুলে বিক্রয়ের 
বাজার পাবে। পল্লা-অণ্ুলের সমবায় উৎপাদকগণ 
শহরাণ্চলের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ ক'রে দেবেন। 
সরকারী এবং বেসরকারী উভয় প্রাতষ্ঠানকেই দুধ 
উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করা হবে। তৃতীয় 
পরিকজ্পনাকালে 6৫৫টি নতুন দগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র 
করা হবে। .এগ্যাল শিল্পনগরী এবং এক লক্ষের 


বেশি জনসংখ্যা আছে এমন শহরে খোলা হবে। এ 


' মধ্যে তৈরি করা হবে। 
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ছাড়া ৮টি ননীর কারখানা, ৪টি দুগ্ধজাত দ্রব্যের 


কারখানা, ২টি পাঁনরের কারখানা পল্লী দুগ্ধ কেন্দ্রের 
এ ছাড়া গবাঁদ পশুর 
মিশ্র খাদ্য তৈঁরর ৪ কারখানা হবারও কথা আছে। 
দেশের মধ্যেই যেন ডেয়ারর জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু 
তৈরি হতে পারে সে চেষ্টাও চলছে। এজন্য এর 
মধ্যে চারাঁট খামারকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে? 
নিট গলা অণ্ুলের ভাতিজার? 
গুঁলর যোগাযোগ থাকবে । 


এশ 


A 


ভেড়া ও পশম 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ-পোঁষ ৪ ১৩৭০ 


ফেলা হবে--এর ফলে ব্যয় কম পড়বে। হাঁস" 


ভারতের কৃষিব্যবস্থায় অনেক পাঁরবর্তন দেখা মুরাগর খাবার উৎপাদন করা হবে। একাট ডিমের 


দিয়েছে । তিব্বতের পশমের বাজারও এখন মন্দা। 
তাই মেষ আর পশম যেন ভারতেই বেশ পাওয়া যায় 
সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য তৃতীয় পাঁর- 
কল্পনায় কার্ষসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। মেষ 
উৎপাদনের ১৫টি খামার হচ্ছে, তা ছাড়া পল্লী- 
অণ্ুলের জন্য ১৭টি খামার থেকে ২,৫০০ মেষ 
পাওয়া যাবে! পাঁরকল্পনার শেষে মেষ ও মেষজাত 
দ্রব্যের রপ্তান-পারমাণ ৩৫ কোটির মত হবে। আশা 
করা যাচ্ছে পশমের উৎপাদন ৭.২ কোটি পাউন্ড 
থেকে ৯ কোট পাউন্ডে দাঁড়াবে। 


হাঁস-মুরগি পালনটা কুঁটিরাশজ্পের আওতায় 





গুড়ো তোরর কারখানা প্রাঁতষ্ঠারও কথা হয়েছে। 
বছরে এক-একাঁট মুরাঁগ ডিম পাড়বে ৬০ থেকে 
৭০টি পর্যন্ত! 


পশুচর্ম সংগ্রহ ও রক্ষণের ব্যাপারে উন্নততর 
পদ্ধাত গ্রহণ তৃতীয় পাঁরকজ্পনার অন্যতম কার্য 
সূচি। অশ্বের উৎপাদনবৃদ্ধিও করা হবে। 


তৃতীয় পরিকল্পনায় পশুপালনকে গ্রহণ করা হয়েছে ৷ 


উন্নয়নের অপাঁরহার্য অঙ্গ হল পশুপালন । 
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গবাঁদ পশযর জন্য প7ন্টকর খাদ্য 


গৰাঁদ পশুর উন্নয়নের কাজে তাদের জন্য পদীষ্ট- 
কর খাদ্য সরবরাহ করা একাঁট বড় কথা। সুতরাং 
এর জন্য যে-কোন সুষ্ঠু কার্যসূচিই সাদরে গৃহীত 
হবে। আর মিশ্র শস্য উৎপাদন, পশখাদ্য হিসাবে 
কাঁচা ফসলের ব্যবহার, খাদ্যসংরক্ষণ, গবাঁদ পশুদের 
তুলোবীজের খইল খাদ্য হিসাবে দেওয়া ইত্যাঁদ 
গশুপালকগণকে গ্রহণ করতে হবে। 


বর্তমানে যেসব গবাদি পশু আছে তাদের 
প্রত্যেককে ভালমত খাওয়াতে হলে বছরে ৪০২৮ 
কোটি টন সংহত কেনসেনট্রেট) খাদ্য ও ৯৩২ 
কোটি টন খড় ইত্যাদি প্রয়োজন। অথচ বর্তমানে 
পাওয়া যাচ্ছে যথারুমে ১:৩৭৬ কোট টন ও ৭৬.৮ 
কোটি টন সংহত খাদ্য ও খড় ইত্যাঁদ। | 
শেষেরটির মধ্যে তুণাচ্ছাঁদত গোচারণ ভূঁমও 
রয়েছে। সূতরাং পশুখাদ্যের অভাব ভারতে খুব 
বেশি। তাই পশুখাদ্য বদ্ধ করবার সব রকম 
চেম্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে। 

আমাদের খাদ্যশস্য ও শস্যভীমর শতকরা মাত্র 
৩:৮৪ ভাগ ক্ষেত্রে পশুদের জন্য সব্মজশস্য 
উৎপাদন করা হয়- ভারতবর্ষে গবাদ পশুর 
খাদ্যের চাহিদার তুলনায় এটুকু উৎপাদন খুবই কম! 
উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বীজ মূল ইত্যাঁদ সরবরাহ 
করতে হবে। 





মিশ্র খামার 

আমাদের পূর্বপুরুষরা বুঝোছলেন, গবাঁদ পশু 
আর কৃষিভূমির মধ্যে রয়েছে অচ্ছেদ্য বন্ধন। কিন্তু 
নানা কারণে জামতে শস্যের উৎপাদন কমছে এবং 
গোরুর উৎপাদনক্ষমতাও কমেছে। সুতরাং প্রথম 
কাজ হল গোরুর জন্যও জমির সংস্থান করা। 
যৌথ খামারের ব্যবস্থা চাল; করতে পারলে এ কাজ 
সহজ হবে। শদুটিজাতীয় গাছ জাঁমকে খুব উর্বর 
রাখে, তা ছাড়া দুগ্ধবত' গাভীর খাদ্য হিসাবেও এর 
পক্ষে গবাদি পশুর মল দিয়ে তোর সার বিশেষ 
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মূল্যবান । যৌথ খামার একজন কৃষককে সারা 
বছর কাজ দিতে পারে। ভেয়ারীতে তোর হয়েছে 
এমন দুগ্ধজাত দ্রব্য থেকে যৌথ খামারের দুগ্ধজাত 
দ্রব্যের দাম কম হবে। 

প্যান্টকর খাদ্য 

ধানচাষের অঞ্চলে যেসব গবাদি পশু পালিত হয় 


তাদের প্রধান খাদ্যই ধানের খড়। এই খড়ের সঙ্গে 
‘কিছ; শদুটিজাতীয় খাদ্য থাকলে গবাঁদ পশুর পক্ষে 


তা বেশ পুষ্টিকর হয়। 


কেবল খড় খেলে গবাঁদ পশুর ঠিকমত পাষ্ট 
হয় না। তাই পল্লা-অণ্চলে খড়ের সঙ্গে খইল এবং 
ধাতব পদার্থ আছে এমন খাদ্য দেওয়া উচিত। এসব 
খাদ্য পল্লী-অণ্চলে সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়া 
যেতে পারে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, তুলো- 
বাঁজের খইলে খরচ কম পড়ে! তুলার বীজের খইল 
পণ্টায়েত এবং সমবায় সামাতর মাধ্যমে সরবরাহের 
ব্যবস্থা করা ভাল। 

নবজশস্য রক্ষা 

বছরে কয়েকটা মাসে সবুজশস্য প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়, আবার জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের 
মধ্যে সবুজশস্য পাওয়া খুব কম্টকর হয়ে ওঠে। 
পশুপালক অসময়ের জন্য গর্তের মধ্যে সবুজশস্য 
রক্ষা করবেন। এই পদ্ধাঁত রাশিয়াতে বিশেষ ফলপ্ৰদ 
হয়েছে। . 

অপচয় বন্ধ করা 

সবুজশস্য উৎপাদনের হার বাড়াতে হবে, অসময়ের 
জন্য তা সঞ্চয় ক'রেও রাখতে হবে। কিন্তু সবুজ- 
শস্য যেন একটুও না নষ্ট হয়। সবুজশস্যের 
বাতিল জানস অনেক সময় ফেলে দেওয়া হয়; 
কিন্তু এইসক সমেত খাদ্যশস্য গবাদি পশুর পক্ষে 
বেশি প্দান্টকর এবং তারা তা খেতেও বোঁশ ভাল- 


বাসে! এরকম নানাভাবে অপচয় বন্ধ করা যেতে 
পারে। কারণ যখন খাবার পর্যাপ্ত নেই, তখন 


সামান্য অংশটুকু নষ্ট করাও বিবেচনার কাজ হবে 
না! 


1 


4 


4 মালদহ জেলার কালিয়াচক (২) সমাম্ট-উন্নয়ন 
৩০,০০০ টাকা ব্যয়মূলক এক কার্ষভার গ্রহণ 
করেন৷ সচরাচর এরুপ কার্য টেস্ট ঠরালফ পাঁর- 
কল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে । এ কার্য বাবত 

* পল্লী স্বেচ্ছাসেবী বাঁহনীর সদস্যগণ কর্তৃক আঁজত 

” অর্থ প্রতিরক্ষা শ্রম ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। 
স্বেচ্ছাসেবারা শ্রমদানের’ মাধ্যমে কয়েকাঁট সেচ- 

বাঁধ নির্মাণ করেছেন যার ফলে ২০,০০০ একর 

জমতে জলসেচের সুবিধা হবে। 
উত্ত ব্লক কর্তৃক ৪,৩০০ শ্রমদবস কাজে 


nk 


লাগানো হয়েছে এবং পল্লীবাঁসগণ ৭,০০০ শ্রম- 


দিবসের প্রাতশ্র2াত দান করেছেন। স্ৰেচ্ছাসেবাঁরা 
যেসকল পাঁরকল্প রুপায়ণের ভার নিয়েছেন সেগনীল 
টব পূর্ব বংসর ৩০,০০০ টাকা ব্যয়ে টেস্ট রাঁলফ 
পাঁরকজ্পের মাধ্যমে রুপাঁয়ত হ'ত। শীঘ্রই 
উৎপাদনের ভিত্তিতে আরও কয়েকাঁট পাঁরকল্পের 
- কাৰ্য গ্রহণের আশা করা যাচ্ছে। 
কালিয়াচক (২) ব্লকের সদর পণ্টানন্দপুর গ্রাম 
মালদহ শহর থেকে ২০ মাইল দূরে অবাঁস্থত। উল্ত 
A ব্লকের অধীনে ৭২-৬৮ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে 
৩৫৭টি গ্রাম আছে এবং তার জনসংখ্যা প্রায় 
৯২,৬০০। &&টি মৌজার প্রত্যেকাটতে পল্লী 
স্বেচ্ছাসেবী বাঁহনী ইউনিট গঠন করা হয়েছে। 
হিসাবে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। 
- এপ্ৰিল মাসে তদর্থক মৌজা কামাটসমূহ' থেকে 
নিৰ্বাচিত অধ্যক্ষ ও দলপতিগণকে শিক্ষণ দান করা 
হয়। মৌজা কাঁমাউটসমূহের প্রাতানীধরূসে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে কীষজশবা 
পৰ্যন্ত সকল শ্রেণীর গ্রামবাসী শিক্ষণ গ্রহণের জন্য 
এগিয়ে আসেন। 


8৭ 


ট্যাকটাক 


২৪৬টি গ্রামের উৎপাদন পাঁরকল্পনা চূড়ান্ত- 
ভাবে স্থির করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে 
বোঁশর ভাগই কাঁষজীবী এবং তাঁদের উন্নত কৃষ- 
গদ্ধাত সম্পর্কে শিক্ষণ দান করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ 
কেন্দুগুলিতে প্রদর্শনের জন্য বিশেষ কীঁষক্ষেত্র ও 
পরীক্ষামূলকভাবে সার ব্যবহারের জন্য বিশেষ কাব- 
ক্ষেত্র গঠনের কাজ করা হয়েছে। কৃষিউৎপাদনে 
উন্নাত পাঁরলাক্ষত হচ্ছে এবং গত বৎসরের তুলনায় 
এ বৎসরে অধিক শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখা 
যায়। | 

গঙ্গাপ্রসাদে একটি এবং সাঁদপুর ইউনিয়নে 
অপর-একটি-মোট দূুশট {শিল্প সমবায় সামাতি 
স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। গঙ্গা 
প্রসাদে ক্ষদদ্রাকারে এরূপ সমবায় সমিতির কাজ 
সংকান্ত ব্যবসায় শুর করেছেন।, বিদেশী 
প্রতিষ্ঠানের সাহত বৃহদাকারে এই ব্যবসায় শীঘ্রই 
শুর; হবে ব'লে আশা করা যায়। এ উদ্দেশ্যে 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাঁহত সংযোগ করা হয়েছে । 
অভয় আশ্রম, বিরামপদুর সমবায় কাটুন সংঘ এবং 
খাদি গ্রামোদ্যোগ কাঁমশন কর্তৃক তিনাঁট ব্যবসায় 
সংস্থা চাল; হয়েছে। তাঁরা রেশমগুটি ও রেশম- 
সুতো উৎপাদনের ব্যবসা করেন। 


বগ?দারদের ক্ষাতপ/রণ প্রদানের ব্যবস্থা 


ভূমিগ্রহণের ফলে বর্গাদারদের উপার্জনে যে ক্ষাত 
হয়েছে তা পূরণের উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থার 
জন্য ভূমিগ্রহণ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বিল, ১৯৬৩, 
কাঁলকাতা গেজেটের এক আঁতাঁরন্ত সংখ্যায় প্রকাশত 
হইয়াছে । বর্গাদারগণ জাম চাষ করেন বটে তবে 
তাঁদের সে জাম হস্তান্তরের ক্ষমতা নাই। 
বিলের উদ্দেশ্য এবং কারণ ব্যাখ্যা করে এক 
বজ্ঞাপ্ততে বলা হয়েছেঃ 


বলনা £ ১৬শ বর্ষ £ ৮অ-১ম যনজ্তসংখ্যা 


রাজ্যসরকার নানা প্রকার উন্নয়নমূলক ও অন্যাবধ 
প্রকল্পের জন্য ভূমিগ্ৰহণ আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ 
সালের ১ সংখ্যক আইন) অনুযায়ী বহুল পাঁরমাণ 
জাম গ্রহণ করেছেন। এরুপ জামির এক 1বরাট 
অংশে বর্গদাররা কীষকার্য করে থাকেন, কিন্তু 
সেই জমি হস্তান্তরের কোনও ক্ষমতা তাঁদের নেই ৷ 
এরুপ জাম গ্রহণ করার ফলে তাঁদের উপার্জন হাস 
পাওয়ায় তাঁদের ক্ষাতপুরণ দেওয়ার জন্য রাজ্য- 


সংক্রান্ত আঁধকারকগণ সরকারকে পরামর্শ 


দিয়েছেন যে, বর্গাদারদের উপার্জন হাসের জন্য 
তাঁদের ক্ষাতপূরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু 
প্রচালত আইনাটর বিধানাবলী এই ব্যাপারে তেমন 
পরিষ্কার নয় ব'লে এরুপ ক্ষতিপূরণ প্রদানের এবং 
সেই ক্ষাতপূরণের পাঁরমাণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে 
আইনের বিশেষ সংশোধন করার সুপাঁরশ হয়েছে। 
এই কারণে পূর্বোন্ত বিষয়ের জন্য আইনাঁট 
সংশোধনের প্ৰস্তাব করা হয়েছে। 


১৯৬১ সালের বনমহোতসবের পুরস্কার 


১৯৬১ সালের রাজ্য বনমহোৎসব শাঁল্ড লাভ 
করেছে মোদনীপুর। উত্ত জেলায় উপ্ত 
৯৩,২০,৪১৬টি গাছের চারার মধ্যে ১০,২৮,৪৪৬াঁট 
(৭৮ শতাংশ) বেচে .আছে। 

বর্ধমান পৌরসংঘে রোপণ-করা ১,৭২৫ট চারার 
মধ্যে ১২৭০ট (৭৩ শতাংশ) বে'চে থাকার দরুন 
উত্ত প্রাতজ্ঠান শ্রেষ্ঠ পৌরস্ংঘের পুরস্কার অর্জন 
করে। দ্বিতীয় স্থান আঁধকার করে কৃষ্ণনগর 
পৌরসংঘ। সেখানে ৭৮০ চারা রোপণ করা হয় 
এবং বাঁচে ৬৫০ট। মোদনীপুরের অজদিননগর 
অগ্চল ১,৩৭,২২৭ট চারা রোপণ কারে তার মধ্যে 
৬৯,২১৮ট (৫৪ শতাংশ) বাঁচয়ে রেখে সর্বোত্তম 
ইউনিয়ন ব'লে বিবেচিত হয়। মোদনীপুরের মুগ- 
বৌড়য়া অঞ্চল দ্বিতীয় স্থান আধকার করে 
$১,৬৯২টি চারা রোপণ ক'রে এবং ২০,৮৩৫াট 


৪৮ 


(৪৫ শতাংশ) বাঁচয়ে। মোদনীপুরের শ্ীঅতুল- 
চন্দ্র পাঁরয়া ব্যান্তুগত বৃক্ষরোপণকারী হসাবে 
শ্রেষ্ঠ গণ্য হন; তান ১১,৩৬৫ গাছ রোপণ করেন, 
তাহার মধ্যে ৮,০৩০ট (৭২ শতাংশ) বাঁচে। শিক্ষা- 


সম্পাকত নয় এরূপ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মোঁদনী- 


পুরের আর্যতনয় প্রগাতিসংঘ (৩৬,০৫০) 
৩০,০৩০; ৮৩ শতাংশ) শ্ৰেষ্ঠ বিবেচিত হয়। 
শিক্ষা প্রাতষ্ঠানের মধ্যে প্রথম দুশট স্থান আধকার 
করে যথাক্রমে দাঁজজীলঙের "মারকের আর [সি 
মিশন স্কুল (৯,০০০; ৬,০০০; ৬৬ শতাংশ) এবং 
দাঁজশীলঙের অলগড়ার পইগং জ্ীনয়র বৌসক স্কুল 
(২,০০০; ১,৫০০; ৭৫ শতাংশ)। 


পল্লী সংগঠনে জনগণের আগ্রহ 


কাঁলম্পঙ ১নং সমান্ট-উন্নয়ন বকের প্রাতরক্ষা 
শ্রমব্যাঙ্কে ইতিমধ্যেই বিনা-পারশ্রীমকে যে-পাঁরমাণ 
শ্রম জমা পড়েছে, আর্থিক হিসাবে তার মূল্য হবে 
২৮,০০০ টাকা। এ ছাড়াও এ এলাকার জনগণ্‌ 
স্বেচ্ছায় ৩৫,৪৩৬ শ্রমদবসের শ্রমদানের প্ৰস্তাব) 
করেছেন। আর্ক হিসাবে তার মূল্য হবে 
৭০,৮০০ টাকারও বোঁশ। 


পল্লী স্বেচ্ছাসেবী বাহনীর সদস্যরা ৫৬ মাইল 
দীর্ঘ গ্রামপথ নির্মণ, ১১ একর পাঁতত জাম 
উদ্ধার, পল্ল-ভণ্ডলে জলসরবরাহের দু পাঁর- 
কল্পের রুপায়ণ, ৬৮টি পচলা সারের কুণ্ড প্রস্তুত, 
তিনাট পল্লী বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের জন্য একাঁট 
বাসগৃহ নির্মাণ এবং ২০ একরেরও আঁধক পাঁরমাণ 
জাঁমর কাজে লাগাবার উপষোগন কয়েকটি সেচখাল 
খনন করেছেন। 

১৯৫৮ সালে আরব্ধ কাঁলম্পঙ ১নং ব্লকের 
অধীনে ৯টি অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং ৩০টি গ্রাম, 
পণ্টায়েত আছে। ১২৪ বর্গমাইল এলাকা 'নয়ে উদ্ত 
ব্লকের আঁধবাসী-সংখ্যা ৩৩,৬৮১। 

কাঁষির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ ব্লকে ৩,২০০ট 
পচলা সারের কুণ্ড প্রস্তুত করা হয়েছে এবং 


টী 


~ 


A 


= 
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এগুলিতে ৯,৬০০ টন সার উৎপাঁদত হয়। বুকের 
জনসাধারণ ২৫০ একর জাঁম উদ্ধার করেছেন এবং 
তার ফলে ৪৩ পারবার উপকৃত হয়েছে। 1বাঁভন্ন 
১৭৩টি প্রদর্শনকেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং জাপানী 
প্রথায় ধানচাষ ও মিশ্ৰ ভুট্টার চাষ প্রবর্তিত হয়েছে। 


এগুলি সম্পর্কে স্থানীয় কাঁষজনবীদের মধ্যে প্রভূত 


আগ্রহ সণ্চারত হয়েছে। 


পল্লীর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নীত 'বধানের 
উদ্দেশ্যে রক ৮০,১৭৬ টাকা ব্যয়ে ২৬ মাইল রাস্তা 
নিৰ্মাণ করেছেন। উক্ত অর্থের মধ্যে ৩৪,৫০০ টাকা 
পাওয়া গিয়েছে জনসাধারণের কাছ থেকে দান- 
স্বরূপ। তিনাঁট ঝুলন্ত সেতুর কাজও সম্পূর্ণ 
হয়েছে। ১৫,০০০ টাকা ব্যয়ে চারটি পল্লী জল- 
সরবরাহ পাঁরকল্প রূপারিত হয়েছে। তার সাহায্যে 
৭৫ট পাঁরবার. উপকৃত হবে। নয়ট ক্ষুদ্র সেচের 
পাঁরকজ্প মোট ৩২,৬৩৬ টাকা ব্যয়ে সম্পাদিত 
হয়েছে। 
১৭,৯১৮ টাকা। উত্ত পাঁরকজ্পসমূহে ৬০৫ একর 
জামির উপকার হবে! ঢ় 

এবং আঁদবাসী আবাসন পাঁরকল্পের অধীনে আরও 
৪০1ট গৃহ নির্মিত হয়েছে। পাঁচটি প্রাথামক এবং 
দুইটি মাধ্যামক বিদ্যালয় ভবনের উন্নাতবিধান করা 
হয়েছে। এগারাটি সমাজীশক্ষা কেন্দ্ৰ এবং একাঁট 
শিশু উদ্যান প্রীতম্ঠিত হয়েছে। 

পল্লী শিল্পের উন্নয়নের নিমিত্ত ৪৮ জন 
কাঁরগরকে মোট ৮,০০০ টাকা ?শল্পখণ প্রদত্ত হয়। 
একাঁটি কীটপোষ শিক্ষণ-তথা-উৎপাদন কেন্দ্র এবং 
একাঁট ব্লক মুদ্রণের কেন্দ্ৰও প্রতিষ্ঠা করা হয়! 

ফল সংরক্ষণ শিক্ষণকেন্দ্রে অনেক তরুণকে শিক্ষণ 
দেওয়া হয়েছে। এ শিক্ষণার্থীরা একটি ফল 
প্রান্রয়ণ সমবায় সাঁমাত চালু করেছেন। তাঁদের 
সাহায্যের উদ্দেশ্যে সরকার ১০,০০০ টাকার শেয়ার 
ক্রয় করেছেন। কীটপোষ শিক্ষণ-তথা-উতপাদন 


তাতে জনসাধারণের দানের পাঁরমাণ 


৪৯ 


বস্নন্ধরা £ অগ্রহায়ণ-পৌষ £ ১৩৭০ 


কেন্দ্রের প্রাক্তন 'শক্ষণার্থসরাও নিজেদের নিয়ে একাঁট 
সমবায় সাঁমাত গঠন করেছেন৷ = 


দার্জালঙ গ্রামাশল্প প্রকল্প বর্তমানে পাশ্চম- 
বঙ্গ-সরকার কর্তৃক রুপাঁয়ত হচ্ছে। এই জেলার 


. ৬৩৮-৫ বর্গমাইল এলাকা অর্থাৎ পল্লী মৌজা- 


গঁলর শতকরা ৬১ ভাগ এই প্রকল্পের আওতায় 
পড়েছে ৷ | 

পাঁরকল্পনা কাঁমশনের উদ্যোগে রাঁচত এরুপ যে 
তিনাঁট প্রকল্প পাশ্চমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা 
হয়েছে, বর্তমান প্রকল্পাঁট তারই একাঁট। এরুপ 
অপর দুশট প্রকল্প তমলুক ও বারাসত অঞ্চলে 
প্রবর্তিত হয়েছে৷ এই প্রকল্পের লক্ষ্য হ’ল সধাশ্লম্ট 
অঞ্চলের সকল প্রকার স্থানীয় ক্ষুদ্রীশল্প ও কুঁটর- 
শিল্পের এবং কৃঁষাভীত্তক প্রাক্রয়ণ-শল্পের উন্নয়ন। 
{শিল্পায়নের কাজ আরম্ভ করার পূর্বে এ বৎসর 
ফেব্রুয়ার মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দাঁজালঙ প্রকল্প 
এলাকার এক সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সমীক্ষার 
জন্য নমুনা হিসাবে ২৫ট পল্লী ও ২৪৪টি শিল্প 
ইউনিট নিৰ্বাচিত করা হয়। এই প্রকল্পের রিপোর্ট 
এখন প্রকল্প পর্যায় কাঁমাটর নিকট রয়েছে। এই 
[রিপোর্টে সাধারণভাবে এই জেলার এবং বিশেষভাবে 
এই প্রকল্প এলাকার বস্তুসম্পদ ও অন্যান্য আর্থ 
নাতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে বশদ তথ্য পাওয়া যায়। 
দাঁজীলঙের ডেপুঁট কমিশনার শ্রী 1ব সি মুখো- 
পাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাঁমাটর সভায় 
সমণক্ষার বিবরণ এবং আবলম্বে ষে 'বাবধ পাঁর- 
কল্পের কাজ আরম্ভ করা হবে সে সম্পর্কে 
আলোচনা হয়। 

দাঁজশীলঙ প্রকল্পের জনা ১৯৬৩-৬৪ সালে মোট 
৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব আছে। তার মধ্যে 
খণস্বরূপ প্রদত্ত হবে ৭৫,০০০ টাকা এবং অনন্দান 
হিসাবে দেওয়া হবে ২,২৫,০০০ টাকা। পশুপালন 
এবং দোহশালা উন্নয়নের ব্যাপারে খণের টাকা 


বস্ক্ধরা £ ১৬শ বর্ম £ ৮ম-৯ম য্াম্তসংখ্যা 


নিয়োজত হরে। অন্মুদানের অর্থ ব্যবহৃত হবে 
পণনলোম দিয়ে ব্রাশ তোর, সেলাই, গাটপোকার 
চাষ, কামারের কাজ, চর্মশোধন, ছুতোরের কাজ, 
ফলশ্ক্রিয়ণ এবং হাঁস-মুরগী পালন প্রভূত বিবিধ 
" বৃত্তির উন্নীত বিধানের উদ্দেশ্যে। 


দাঁজিলঙ-পুলরাজার, [শালগ্াঁড়-নকসলবাড়, 
খো'ঁররাড়-ফাঁস্দেওয়া এবং কালিম্পঙ ১ ও ২-- 
এই পাঁচটি সমা্ট-উন্নয়ন রক উন্ত প্রকল্প এলাকার 
অন্তৰ্গত৷ 


সমবায় খামারের পথদেশক পাঁরকল্প 

১৯৬৩-৬৪ সালে মার্শ দাবাদীজয়াগঞ্জ, বোল- 
পুর-জ্রীনকেতন এবং ঝাড়গ্রাম--এই 'তনাঁট সমাঁচ্ট- 
উন্নয়ন ব্রককে সমবায় খামারের পথদ্ৰেগক পাঁরকল্প 
রুপায়ণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে ৷ 


71557 
অনুষ্ঠিত, প্শ্চিমুৰুঙ্গ সমবায় খামার সং 
রাম এক বৈঠকে উদ্ন সিদ্ধান্ত গত 
হয়। 


বিষয়ে শিক্ষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র শাখা স্থাপনের 
ব্যাপারাট ত্বরান্বিত করা উচিত ব'লে উত্ত পর্ষদ্‌ 
রাজ্যসরকারের নিকট প্রস্তাব করেছেন। 


যেসকল জেলায় সমবায় খামার কর্মপুচির সুস্পষ্ট 
অগ্রগাঁত সাধিত হয়েছে শুধু সেইগ্দলিতে এরুপ 
অগ্রগাত চাল; রাখার জন্যই নয়, যেসকল জেলায় এ 
অগ্রগাঁত মূন্থরু হয়েছে সেইগ্যীলতে তা ত্বরান্বিত 
করার উদ্দেশ্যেও আরও সংহত ও তাঁৱ প্রচেষ্টা 
চালানো উচিত বু'লে উক্ত স্ভা মনে করেন। যেসকল 
জেলায় জেলা পর্যায়ের খামার কাঁমাটি এখনও গঠিত 
হয় নি এগীলতে সমবায় খামার কর্মস-চির সার্থক 


রূপ্ায়ণের উদ্দেশ্যে এরূপ কাঁমাট গঠনের ব্যবস্থা: 


করা উচিত ব'লে স্ভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়। 


৮১ 


৫০ 


পল্লী স্বেচ্ছাসেরী রাহিনীর কৃতিত্ব 
জাগ্ালপাড়া পল্লী দেবচ্ছাসেরী রাঁহনীর সদস্যরা 
গলাঁস (৯) কের প্রারাজ ইউনিয়ননের অন্তর্গত 
একটি শাখা রাস্তা জার" রোড) নির্মাণ 
করেছেন। 

পিপার্রবে এক অন্ষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ধমানের 
পাঁরকল্পনা ও উন্নয়নের প্রাধরারিক শ্ৰী এস ঘোয় 
আন্‌জ্ঠানিকভাবে ন্বানার্মত আধ মাইল দীর্ঘ 
পথের উদ্বোধন করেন। = , 

পল্লী স্বেচ্ছায়েবী ব্যাহনীর সদস্যগণ নিজেদের 
প্রাতরক্ষ্য শ্রম-র্যাঙক থেকে শ্রম ও নগদ অর্থের 
সাহায্যে উন্তু রাস্তা নির্মাণ করেন এবং সেইসঙ্গে 


করেন। উত্ত রাস্তার জন্য কিছ জায় ক্রয় ও 


রাস্তার নিৰ্মাণকাযে'র জন্য ৫০০০ টাকা নগ্রদও 
গাওয়া গিয়েছিল। , 

নরানায়ত উক্ত রাস্তার পাশে গ্রামুরাসীরা একাঁট > 
সঙ্গে সঙ্গে এই খাললাট খননের ফলে এই এলাকার 
কৃষিজীরাদের ধান্য, গম, আল, পেয়াজ ইত্যাদৈ 
বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের সহায়তা হুবে। 


বাঁকুড়া জেলার প্রায় ২,০০০ আঁধবাসীর ক্ষুদ্র 
গ্রাম সোনামুখীতে প্রীতি বৎসর ১০ লক্ষ টাকা 
মূল্যের বিভন্ন শ্রেণীর উৎকৃষ্ট রেশয় উৎপাদিত হয়ে 
থাকে এবং তার দ্বারা প্রায় দক্ষ টাকার বৈদৌশক 
মুদ্রা অর্জিত হয়। | 

সোনাম্‌খ গ্রামে প্রায় ৪০০ পাঁরবারের বাস এবং 
তাঁদের অধিকাংশই, তন্তুবায়। বিশুদ্ধ রেশমের , 
শাড় ছাড়াও সোনামূখী উৎকৃষ্ট রেশমী শার্টের 
কাপড়, সুটের কাপড়, ব্লাউজের কাপড় ও পর্দদর 
কাপড়ের জন্য প্রীসদ্ধ। দঃ বর্গমাইল আয়তনের 


১৫ 


হও 


E« 


। বর্তমানে সাঁমাতর সদস্যসংখ্যা ১৩৪ 


ক্ষুদ্র গ্রামখ্যীনতে প্রবেশ করলেই কানে আসে তাঁত 
চলার 1নৱবাচ্ছন্ন ধরন এবং. চোখে পড়ে এসকল বস্ত্র 
বয়নের কার্ষের সহায়তায় ব্যাপৃত নারী ও শিশুদের। 
গ্রামাঞ্চলের প্রাত্যাহক গৃহস্থালন কার্যের কোনপ্রকার 
ব্যাঘাত না ঘাঁটয়েও দক্ষ তন্তুবায়রা এই কুঢ়িরাশল্পে 
চনরত আছেন। শবষ্কুপুর যেমন তার রেশমী 
শাড়ির জন্য বিখ্যাত, তেমাঁন সেখান থেকে মানৰ 
দশ মাইল দূরবর্তী সোনামুখীরও এঁতিহ্য আছে 
শার্টের ও সের কাপড় প্রভূতি বহুবিধ রেশমা 
বঙ্ল্াদ বয়নে। 


প্রায় পনের বংসর পরৃর্কে সংরূটের সম্মুখীন হতে 
হয়োছল। কাঁচামাল, - মূলধন: এবং বপণনের 
সববধাঁদ্রর অভাৱে রহ: তুন্তুবায় তাঁদের চরাচাঁরত 
মাছ ১৬% রি উতর জনিত হয 
করেন। 


১৯৪৮ সালের ১লা 4 পশ্চিমা 


নশঙল্পাীদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। মালদহের 


৷ সরকারী সুতো উৎপাদন কেন্দ্ৰ থেকে কাঁচা রেশম 


সরবরাহ করা হয়েছে। তন্তুবায়দের পাঁরশ্রীমক 
দেওয়ার পর সরকারের উদ্যোগেই রেশমজাত, দ্রব্যাদি 
বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। 

বায়গণ সোনামুখী রেশম-শল্প সমবায়. নাম দিয়ে 


' শীনজেরা একাঁট সমবায় সাঁমাত গঠন করেন। 


মুষ্টিমেয় কয়েকজন সদস্য নিয়ে এ সামাতর পত্তন 


ভয় 


তখন থেকেই সাঁমাতর কাজের অগ্রগাঁতি হচ্ছে এবং 
গত বৎসর 
সাঁমীত প্রায় ৩,৭৩,০০০ টাকা মুল্যের ৩৪,৩০৪-৩০ 
মিটার রেশমবস্ম প্রস্তুত করে। বিপণনের ব্যাপারে 
সামাঁতর কোন সমস্যা নেই; কারণ, কাঁলকাতা, দিল্লী, 
বোম্বাই ও মাদ্রাজে এদের জিনিসের বেশ চাহিদা 


পারচাঁলত হচ্ছে। 


৫১ 


বৃদ্চুল্ধরা £ অগ্রহায়খ-পোঁষ £ ১৩৭০ 


ধরনের তাঁত ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করবে ও. 
কারগাঁর সহায়তা দান করবে। সামাতি তার রঞ্জক- 
যন্রাট সদস্যদের ব্যবহার করতে দেবে। পাঁরবর্তন- 
শীল রুচির সঙ্গে তাল রেখে বস্মাদ প্রস্তুতের 
সুবিধার জন্য সরকারী বিশেষজ্ঞগণ মাঝে মাঝে এই 
এলাকায় এসে তন্তুবায়দের বড় বড় শহরের জনগণের 
মধ্যে প্ৰচলিত সর্বাধুনিক নক্সা ?শাঁখয়ে দেন। ৷ __ 


বর্তমানে সামাতর নিজস্ব দ্‌শট গৃহ আছে। 
তন্তুরায় সদস্যদের জন্য সাঁমাত নানাবিধ কল্যাণ- 
মূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। গত বৎসর 
তন্তুবায় ও তাঁদের পাঁরবারবর্গের চাকিংসার ব্যাপারে 
২,০০০ টাকা মূল্যের ওষধাঁদ বিতরণ করা হয় এবং 
বোনাস-স্বরূপ-দেওয়া হয় ১০,৮৯৩ টাকা। সাঁমাঁত 
প্রভিডেন্ট ফান্ড পাঁরকল্পের প্রবর্তন. করেছেন এবং 
সুরিধাদি দেওয়া হচ্ছে! 


সোনামুখী থেকে কয়েক মাইল দুরে বষুপুরে 
রেশমখাঁদ-সেবা মণ্ডলে গাছের ডাল ও ছাল এবং 
তসর-ছাঁট থেকে রেশমখা'দ প্রস্তুত. সম্পৰ্কে" গবেষণা, 
এঁ খাঁদর নামকরণ হয়েছে 
বিকল” ও 'রামধনু,। বৈদোশক বাজারে এগনাল 
বিকি হবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। 


মন্ডলের বিষ্ুপ্দরস্থ ইউনিটে প্রস্তুত খাঁদ 
ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হয়েছে এবং 
তাঁর তা পছন্দ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। 


দ্র সেচ প্রকল্পে সরকারী অন; দান H 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ১২টি জেলায় তফাঁসল 
সম্প্রদায় সমূহের কল্যাণার্থে ক্ষুদ্র সেচ পাঁরকল্পাদ 


‘রূপায়ণের উদ্দেশ্যে মোট ৫২,০০০ টাকা মঞ্জুর 


করেছেন। 


কয়েকটি অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র সেচ পাঁরকল্প সম্পাদনের 
জন্য আরও ৪৬,৯১৬ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। 
এঁগনুলিতে পাঁচটি জেলা উপকৃত হবে। 


বসুন্ধরা £ ১৬শ বর্ষ $ ৮ম-৯ম যাক্তসংখ্যা 


এক আনা, তামার ডবল পয়সা এবং এক পয়সা 
চলবে না 


ভারত-সরকারের অর্থীবভাগ কর্তৃক প্রচাঁরত এক 
বিজ্ঞাপ্ততে বলা হয়েছে যে, ১৯০৬ সালের ভারতীয় 
মুদ্রা আইনের (১৯০৬ সালের ৩নং আইন) ১৫ক 
নং ধারার দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার 
এতদ্দ্বারা (১) ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ার থেকে 
নিম্নীলাখত মুদ্রার প্রচলন প্রত্যাহার করছেনঃ 
(ক) ৭৫ শতাংশ তামা এবং ২৫ শতাংশ নৈকেল 
উপাদানাবাঁশষ্ট তাশ্নিকেলজাত যাবতীয় এক আনা 
মুদ্রা; খে) শতকরা ১০০ ভাগ তাম্বোপাদানাঁবাশষ্ট 
যাবতীয় ডবল পয়সা ও এক পয়সা মুদ্রা; এবং 
(গ) নিম্নবার্ণত ধাতু উপাদান 'বাশষ্ট যাবতীয় এক 
পয়সা মুদ্রা, (০) ৯৫ শতাংশ তামা, ৪ শতাংশ টিন 
এবং ১ শতাংশ দস্তা কিংবা (/০) ৯৫ই শতাংশ তামা, 
৩ শতাংশ টিন এবং ১ই শতাংশ দস্তা 'কংবা 


(এ) ৯৭ শতাংশ তামা, ২ই শতাংশ দস্তা এবং ই 
শতাংশ টিন; এবং (২) অতঃপর যে ব্যাতক্রম 
'নার্দন্ট হয় তৎসাপেক্ষে এ তাঁরখ থেকে উপাঁর-উল্ত 
মুদ্রাসমূহ আর বৈধ থাকবে না বলে নিদেশ দিচ্ছেন ৷ 


কে) উপাঁর-উত্ত মৃদ্রাসমূহ ১৯৬৪ সালের ৩০এ 
জুন পর্যন্ত ভারতের 'রি্গা্ভ ব্যাঙ্কের যাবতীয় 
আফস, সরকারী কার্য পরিচালনাকারী 'রজার্ভ* 
ব্যাঙ্কের যাবতীয় এজেন্সী ও সাব-এজেন্সী এবং 
যাবতীয় সরকারী দ্রেজার ও সাকট্রেজারতে বৈধ 
মুদ্রা হিসাবে গৃহীত হবে এবং উক্ত সময়ে ঈগল 
যাবতীয় ডাক ও তার বিভাগীয় আঁফসে ও রেলওয়ে 
আঁফসে প্রাপ্য শোধের জন্য গৃহীত হবে; এবং 
(খ) প্ুনরাদেশ পর্যন্ত উন্ত মুদ্রাগুলি বোন্বাই, 
কাঁলকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর, নয়াঁদল্লা, বাঙ্গালোর ও 
নাগপুরস্থ বরিজাৰ্ভ' ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ইস; 
{বিভাগের অফিসগুলতে বৈধ মুদ্রা হিসারে চলবে। 








সম্পাদক £ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আঁধকর্তা। 
চির সরকার লে অধিক খোসাধয কক মত 


পাঁশমবঙ্গ-সরকারের গ্রচারাবভাগ থেকে প্রকাশিত ৷ 


পৰসমূু-৬৩/৪-৪৬৭৮এফ-৩/৮৫০ 


শ্ব 


জি ৷ 


টি 


বসঃম্ধরা £ কার্তিক £ ১৩৭০ 





পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ 


মৎস্ত-চায সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, 
জালের সুতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্ত-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) 
অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Offcer)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথব| পত্র 
লিখুন। তাহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। 


পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মতস্তজীবীদের পুনর্বসতির জন্য নিম্নলিখিত ?ই স্থানে একজন করিয়া 
পুনৰ্বসতি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোজ 
করুন বা পত্র লিখুন । 
ঠিকান! $= 
১। পুনর্বসতি আধিকাকি, বৰ্ধমান। 
২। পুনৰ্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers’ Buildings), কলকাতা। 


তং 
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\ \ চা লা | 
১111২ ত ৰন h 

0g খৃ হলি ll 

৮). ২২২ ত ১৪৯১৪) জমির উবৱতা শক্তি বৃদ্ধি কার 

অত্যধিক জলে, রৌডে এবং ফসল 
উৎপাদনের জন্য ক্ষেতের উর্বরতা শক্তি 
কমে যায়। তাই প্রতি চাষেই জমিতে 
উন্নত ধরণের রাসায়নিক সার প্রয়োগ 
প্রয়োজন । | 


চস 


ধান, পাট, গম, ভুট্টা, আলু, সরিা, 
> > 

কড়াই ইত্যার্দি ফসল উৎপাদ্‌নে এবং 

.ফলনে সাহায্য করে। 


মর 


তাঁরা মার্কা সার সময় মত জমিতে 
প্রয়োগ করিলে ফলন বৃদ্ধি পাঁয় ফলে 
চাষীরও সম্পদ বাড়ে। 





সন Se 
TU শওয়ানেল এওঁ বেমং লিঃ 


SEL 2 টি 

[09৭৭ ৪7০1 কলিকাতা, বোম্বাই, দিলী, 
[১৬৪ \ মাদ্রাজ, ডিক্রগড়। 
7 | 


— SN, 





পল তিতিল 


পাঁশ্চমবঙ্গ ক্‌য-আঁধকার 
_ চাষ-আবাদ সংক্রান্ত যে-কোনও পরামর্শ বা উপদেশ অথবা ভাল-বাঁজ, সার ইত্যাদি প্রয়োজন 
*হইলে স্থানীয় মহকুমা কীষ-আঁধকারকের (সাবডভিশন্যাল এ্রাগ্রকালচার্যাল আফসার) সাঁহত 
সাক্ষাৎ করুন বা তাঁহাকে চিঠি লিখুন; তিনি সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন! নিম্নীলাখত * 
স্থানে মহকুমা কাষ-আধকারক আছেনঃ | 


¢ এই _ ৰে এলাকা না 


.. চব্বিশপরগন; আলিপুর--আন্ডরসন হাউস, চা বাঁসরহাট। ভায়মন্ডহারবার।৷ 
বারাকুপ্রর- বারাসত--পোঃ 'রারাসত। বনগাঁ। :. . &: 

নাদয়া-'কৃফনগরণ রানাঘাট। * , রি 

ম্যার্শদাবাদ_বহরমপদর ৷ লালবাগ ।:জঙ্গীপুর। কান্দী। 





টি ইতি ভারা লিড 1514 ভি 
২৮৯ হঃগালি_ছুণ্ুড়া। শ্রীরামপুর । আরামবাগ। ' রি লি , 4) 

| se - পদ ৭1 
টি রি 





 বরধরান_বর্ধমান। আসানসোল। কাটোয়া। কালনা ৷, 
বাকুড়া--বকিড়া। বফুপুর। | | 

্‌ বৰরিভুম--সিউড়ি। রামপুরহাট। : . es | - 
ৰ | মৌদনশপর- মৌদনীপর বিরত । মেদিনীপুর (দক্ষিণঠ কেরানিটোলা 
. ঘাটাল। ঝাড়গ্রাম। কাঁথ। তমলকী। .- * ৭ 





- জলপাইগ্াড়_জলপাইগযাঁড়। গা ন. 
_র্ণ ০. মালদহ--মালদহ ৷ ৃ | a | 
_ পশ্চিম দিনাজপঢর--বালুরঘাট। রায়গঞ্জ। = রি ছু! 
দাৰ্জিলিঙ দাৰ্জিলিঙ। কালম্পঙ। শিলিগণঁড়। কাশিয়াঙ। ০০০ 
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১৬শ ব্য %2১&ম সংখ্য। | মাঘ 2 ১৩৭০ 


ৰ 


" গ্রাহকদের প্রভি--“বসুন্ধরা নিল প-অ্থনাতি বিষয়ক মাসিক এরিক 


'বশাখ মাস থেকে এর বংসর গণনা করা হয়। ডু ৰ = 


রি রর সভাৰ তানে 
তাঁকে প্রথম সংখ্যা থেকেই পান্নকা দেওরা হয়। - সাধারণত প্রাত মাসের শেষ সপ্তাহে সেই মাসের 
'ান্কা প্রকাশিত হয়! কোন গ্রাহক গরবতশী মাসের ২০ তারিখের মধ্যেও তাঁর পত্ৰিকা না পেলে," 
ঢাক্রে খোঁজ নিয়ে, ভাকঘরের উত্তর সহ ৩০ তারিখের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন; নতুবা তাঁর 


- শরপ্রাপ্ত পত্রিকা সম্বন্ধে কোন ব্যৰস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হবে না। . 


‘বাৰ্ষিক চাঁদার হার সডাক ২ টাকা এবং প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৬০ আনা বা ১৯ নয়া পয়সা। 
চাঁদা অগ্রিম পাঠাতে হয়, ভি-প ক'রে চাঁদা বা মূল্য আদায় করা হয় না। প্রয়োজন হ'লে চাঁদার 
হার ও প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য পাঁরৰাতিত হস্তে পারে। 


লেখকদের প্রতি'বসুন্ধরা' পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারববভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও ' 
বেসরকারী ৰ্যক্তিদের রচিত জাতীর-উৎকর্যমূলক পল্লানভর্থনশীত সংক্রান্ত যেকোনও রচনা 


“যোগ্য বিবেচিত হ'লে সাদরে এতে প্রকাশিত হয়। 


বিজাপনদাতাদের প্রাতি- (১) সাক গৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হর না। বিজ্ঞাপনের 


ন পূর্ণ মূল্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে আগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠার আয়তন--ডবল ক্লাউন ১/৮. পড্ঠা 


- বিজ্ঞাপনের ৰা পাঁরৰাতিতি বিজ্ঞাপনের বিষয়াঁলাগ পূর্বমাসের অন্তত তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে '_ 


টি স্থান ৭৪৫ ইণ্ড। ‘বসুন্ধরা'র বিজ্ঞাপনের হার নিন্নরূপ £ - 


প্রচ্ছদপট (ৰাইক্ের দিক)--২৫০ টাকা প্রাত সংখ্যা, প্রচ্ছদপট ৰ দিক)--১৬০ টাকা 
'প্রাতি সংখ্যা, 


সাধারণ পর্ণ শভ্ঠো--৬০ টাকা প্রাতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধ পৰ্ঠা-৩৫ টাকা প্রাত সংখ্যা, 
সাধারণ সিকি পৰ্তা--১৮ টাকা প্রতি সংখ্যা। 


. ছুষটব্য_এক বংপরের বিজ্ঞাপনের মল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০'টাকা হারে কাঁমশন: দেওয়া 
ই ০ 


(২) কোনও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা-না-করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আঁধিকর্তার বিচার 


- চুড়ান্ত ব'লে গণ্য হয়। 


(৩) কোন বিজ্ঞাগন '্রক-এর দ্বারা শোভিত করতে হ'লে সেই ব্লক’ EE EE 
সরবরাহ করতে হয়।. এর বথ্োচিত যত্ন নেওয়া হয়, কিন্তু দুর্ঘটনা বা সাধ্যাতীত কোনও 
কারণে ক্ষতি হ'লে এই বিভাগ তার জন্য দায়ী হয় না। 


(৪) কোনও সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হ’লে বা বিজ্ঞাপনের কোনও পাঁরবর্তন করতে হ'লে | 
পাঁশ্চসবষ্গোর প্রচার- -আঁধকর্তার শনকট গোছানো দরকার । 


নিশেষ ঘৰ নন সাত সমস্ত রটনা, টাকাকাঁড় ও বিজ্ঞাপন ‘বসমন্ৰরা’-সম্পাদক,. 


পীষ্চষবঙ্গ প্রচারবিভাগ, রাইটার্স বিচ্ডিংস, কাঁলকাতা-৯, ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 


পশ্চিম ন তা 


-+ - আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্ৰান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার 
প্রয়োজন হইলে নিকটবন্তা জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District 
veterinary 06091) অথবা তাহার অধীন ভ্রাম্যমাণ ব| স্থিভিবান পশুচিকিৎসকের 
সাহায্য গ্রহণ করুন। তাহার। সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের 

সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল ঃ 


কলিকাতা এলাকা 


দা 5ব্বিশপরগনা 
'_ জেল৷ প্রশ্তচিকিৎস| আধিকারিক, চৰ্বিশথরথৰা; 
৬।১ গোথালনথর রোড, আনিপুর 


ভ্ৰাম্যমাণ '_ ঠিকানা | স্বিতিবাৰ “ ঠিকানা 
'_ }১৷| ভ্রাম্যমাণ থশচিকিৎসক আবিপুর | ১। স্বিতিবান থঙচিকিৎ্সক ভাটপাড়৷ 
৯ ২। ৰ ** ঘয়ব্থর ২৭1 - কৰ ,, বারাকপুর - 
৩। তল ০৯. বন্ধব্ধ ৩। প্র. »*. বসিরহাট = 
81 রব **,_ ভাড়া _ BI প্র ** ভায়মগুহারবাত্ব 
৫! প্র + ক্যানিং 1 রী ** - ধ্বহাব! 
৬। প্র ** ডায়মপুহাত্ববার ৬1 থুজজচিকিৎসক, দ্বাতীর বারুইপুর 
৭] ত্র * কাকীথ সম্পৃসারণ সংস্থা ! 
০৯ ৮। গর হখৱাপুর i ৰ ৰ ** হাবড়৷; 
৯1.৫ ক্ৰণী থোঃ তববেড়িয়। 
১৫। প্র , সাখর I. তার ** ববৰথা৷ 
ষ্ছ ১১! ' প্র **  বারাকপুর ৯} প্র ** গাইষাট৷ 
-১২.। গ্ৰ ** ধেউলপাড়া, 801 গ্ৰ $০ বাগুদা 
€থাঃ নৈহাটী ৯১। কৃঘি-গোথালন শিল্থ শিক্ষালয়ের খ্ৰপ্ত- 
১৩। গ্ৰ **_ বারাসাত চিকিৎসালয়, 'কুমারপাড়া৷ রোড, ঘমদম 
2 ১৪1] "প্র. ** হাঁবড়া _ক্যান্টনমেন্ট। 
'' ১}%। - এ **  বসিরহাট | 
.+ ১৬1 গর ** হাগবাবাহ 
১৭. পু ** সন্দেশখানি 
Bs ১৮ । ৪ + হাণ্ড়ায়া 


[১] 


জেলা পণ্তচিকিৎস৷ আধিকারিক, হাওড়া 
_' নুতন মহাকরণ ভবন, চারতলা, 
১নং হেস্টিংস ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-১ 


. মাম্যমাণ ঠিকানা 
১। ভ্ৰাম্যমাণ পস্তচিকিত্পক সঁতরাগাছি 2১1 স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
২1 ঞ্ৰ +৫ ডোমজুড় ud ২। ত্র ্ 
ত গ্ৰ আহত - ৩। -পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
ন °° সম্পূসারণ সংস্থা! 
814 ণ্ৰী. 
61 প্ৰ ডে 
ঙ। প্ৰ হি 
কৃষ্ণনগর এলাকা 
নদিয়া 78 = 


জেলা থ্রভুচিকিৎস৷ আধিকারিক, নদিয়া, 
.পোঃ কৃষ্ণনগর 


৯। ম্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক কৃষ্ণনগর 


মুশিদাবাদ 


ঞ্রী 


প্র 


গর 


< 
৬ 


বেধুয়াডহরি 
বানাধাট 
খান্তিপুর 


জেলা প্তচিকিৎস৷ আধিকারিক; , মূখিদাবাধ, 
ন “পৌ? ঘহত্রসপুর . 


১। ভ্রাম্যমাণ থশুচিকিৎসক 


৯ 
৩. 
8৪1 
দু ৫ 
৬) 
৭1 


fy ঠা fy হো Ly 


ইট ভথ্বানগ্বোল! 


Il 


৯। স্থিতিবান প্রশুচিকিৎসক 

২ প্ৰ ত 

৩। 'পর্ডচিকিৎসফ, জাতীয় 
. সম্পুসারণ সংস্থা । 

৪) ‘প্ৰ $2 

৫1 .- এ 

৬। “ পরী - 


২ এ 

৩। ০ 

81 গ্ৰ এন 

৫1 পশুডচিকিৎসক, জাতীয় 
অম্পসারণ সংস্থা । 

৬। - প্র + 

৭ { প্ৰ ত ডক 


ন মালদহ এলাকা 
মালদহ 
জেলা পশ্ুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ, 
গো ঃ ইংলিশবাজার | 
ল্রাম্যমাণ *' ঠিকান৷ ভগ 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক . মালদহ ১! স্থিতিবান পঙচিকিৎসক 
২1 ত্র আইহো- ২1 প্রশুচিকিৎসক, জাতীয় 
'সম্পূসারণ সংস্থা) 
৩। এ ** ওল্ড মালদহ গত বৈ ঢু 
81 প্ৰ ৰ 
টা ৷ প্র +e 
পশ্চিম দিনাজপুর ' 
'_ জেল! পশুচিকিৎস৷ আধিকারিক, ছটা দিনাজপূর, 
.  পগোঃ বানুরঘাট ৰ 
ভ্ৰাম্যমাণ থণ্ডচিকিৎস ৃ ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
45758 ২। পশচিকিৎসক, আবাতীয় 
৷ দি সম্প্রসারণ সংস্থা | 
ৰ: ণ্র ** গন্ধার্লাযপুৱ ৩ তৰ ডা 
| ৪। ্ +, ইষৃলামপুৱ ৪1 ৰ, ee 
শিলিগুড়ি এলাক। 
_দাজিলিও এ 
জেল! পতুচিকিৎস। আধিকারিক, দাজিলিঙ - ' | | 
১। ভ্রাম্যমাণ পঙচিকিৎসক দাজিলিঙ (সদর) ১। স্থিতিবান থঙচিকিৎসক : 
২। ৰ ধুম | ২৷ , শ্র ৮০ 
৩। ্ _ কাসিয়াঙ রা ৰ | 
ম্যে ৰ ** মিরিক (কাখিয়াও) &। পশুচিকিৎদক, জাতীয় 
৫। এ তিস্তাত্যালি _ সমম্পুসারণ সংস্থা | 
৬। ত্র * শিলিগুড়ি ' ড৬। ত্র 5 
৭1. ৰ নক্সালবাড়ি ME: 
৭ প্ৰ. 
| ৮1 এ ৬ 
কোচবিহার ৭ 
- জেলা পশ্তচিকিতসা আধিকারিক, কোচবিহার ন 
৯। ভ্ৰাম্যমাণ পরস্তচিকিৎসক কোচবিহার ৷ ১1 মিহি পৃশুচিকিৎসক 
২। শ্রী - গুমকলিগঞ্ ২ 
৩1. প্ৰ দাথাভাঙ্গ। ৩। টি জাতীয় 
| ~ জম্পূসারণ সংস্থা 
৪1. - ন এঠা 1 


বসন্শরা 


জলপাইগুড়ি 
জেলা প্রশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি 
ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকান। 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দোমহানি ১। 
=! বীরপাড়া ' হ। 
। প্ৰ ** কালচিনি 
81 তত ** আলিপুরদুয়ার ৩1 
৷ ৪। 
বর্ধমান এলাক। 
বর্ধমান 
জ্বলে থণ্ডচিকিতস। আধিকারিক, বর্ধমান 
১। ভ্ৰাম্যমাণ থসগুচিকিৎসক গুফ্কর। ১! 
2 ণ্ডী + মেমারী ২! 
৩। প্ৰ * সেহারাবাজ্জার ৩। 
৪1 ঢা) *  কালিনা ৪81 
৫। প্র ** কাটোয়া ৫ 
ঙ। প্ৰ ** নতুনহাট 
৭ তৰী ** আসানসোল ৬। 
৮! ঘর ** ন্বানীঘণ্ত ৭1 
১1 চি ** দূর্গাপুর ৮) 
- ৯! 
দেবা পশুচিকিৎ্স৷ আধিকারিক, বীরভূম 
৯। ভ্রাম্যমাণ ণশুচিকিংসক সীইখথিয়া ১। 
by ০, বোনপুর ২ 
৩1 প্র ** দুবরাজপুর ৩1 
৪। গ্ৰ ** ম্বামপুরহাট 
৫! গ্ৰ ** নলহাট 81 
৫1 
ঙ। 
হুগলি | 
জেলা ' পশ্ুচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, চঁ চূড়া 
১। ভ্রাম্যমাণ থণ্ডচিকিতসক চুঁচুড়া ১1 
হ্‌। & ** ত্ৰিবেণী ২। 
৩1 গর * শ্রীরামপুর গড! 
81 ও **  তারকেশুর 
৪1 
GI 
abl 


জলপাইগুড়ি 
জলপাইগুড়ি 


থশুচিকিৎসা আধিকাযিক, বাঁকুড়া 


' ১1 অ্রামানাণ থ্ত্তচিকিৎসক বীকুড়৷ 
| প্ৰ ৯০ ওলা 

৩ টং **  বেলিয়াতোড় 
81 - ** বিষ্ণুপুৱ 
661 পরী -. ** সোনামুখী 
৬! এ ** খাতন্া _- 
পুরুলিয়া 


ত! ঞ্্ী - **  বলরামপুর 
৩! থ্ৰ **  মানবাজার 
81 নি প্র কত ব্বানদ! 

6} [0 **  কাশীপুর 
৬ ধ **- রধুনাথপুর 


মেদিনীপুর 
,১। ভেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর 
(উত্তর), থোঃ মেদিনী? ৷ 
২! জেল৷ পশচিকিত্সঃ বিকার, মেদিনীপুর 
_ (দক্ষিণ), পোঃ কীথি . 
| - ভ্রাম্যমাণ ঠিকান৷ 
১1! ভ্রাম্যমাণ প্রস্তচিকিৎসক দীতিন - 
২ প্র ** মেদিনীপুর 
৩। প্র বালিচক্‌ - 
৪1. প্র গড়বেত৷ ' 
6৫1 চু খড়গপুর 
৬। KE +, 'তমলুক '_ 
৭ পর *.*  মহিঘাদল 
৮1 প্র ** নবরঘাট 
৯1. প্ৰ ** ঘটান 
১০। প্রী- ** কাঁথি 
১১। @. ** শ্রগুর। 
চ২। ৰ ‘+ ক্ষীরপাই 
- বীকুড়া 


(el 


হি এরি 


স্থিতিবান পত্তচিকিৎসক মেদিনীপুর 
গর তমল্‌ক 
প্র. কাি 
পশুচিকিৎসক, জাতীয় ঝাড়গ্রাম 
সম্পুসারণ সংস্থা । | 
গ্ৰ ** ভগবানপুর 
ত. ,  পটাশপুর 
ঞ্ **. খেঁজুরি 
[Cy তমলুক 
বিনপুর (১), 
টি 
প্র বন (২), 
পোঃ বেলপাঁহাড়ি 
স্থিতিবান প্রশুচিকিৎসক বাক্ড়া 
এ ,, বিষ্ণুপুর 
পতঙ্তচিকিৎসক, জাতীয় সোনামুখী 
সম্পসারণ সংস্থা । - 
প্ৰ *»* পাত্ৰসায়ার 
এ **  যানীবীধ 
" স্থিতিবান পশ্ডচিকিৎসক পুরুলিয়া 
এ. * ব্ৰঘুনাথপুর 
এ ৮, তৰা 


| কলিকাভ 

১। পশ্চমব্গ পশদীচাকৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগ্াছয়া, কাঁলকাতা-৩৪%। সি 
২। স্থাতিবান পশুচিকিৎসক, ১৯ নং ব্ৰড স্ট্রট। 

৩। চীফ ‘্লান্ডাস' ইন্সপেক্টর, নূতন মহাকরণ-ভবন, ' চারতলা, ১নং হোস্টংস স্টীট, 


কালকাতা-৯। তা 
৪। প্রচার আধিকারিক, পশ্যাচাকৎসা বিভাগ মা ১নং হোস্টংস ন্ট, 
-১। 


61 জেলা পশ্যাঁচকিৎসা - আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হোস্টংস স্টরট, 


4 


কাঁলকাতা-১। - ৩84 ক টু 


"১ জেলা পশঁচাকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া 
২।- জেলা পশ্‌চাকৎসা আঁধকারক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নাদিয়া = 


দাজিলিঙ 
- ১1 কাতান ইন্সগেইয় কালিম্পঙ 


- জলপাইগুড়ি 
১। হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগ্াড় 





পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না 
ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান 


আমন ধান - ৮৮১১৬১৬০০ ৬১-২৮ অন্যান্য ডা’ল - ্‌ ১২,৩০, ৪০০ ৮৫০৫ 
আউশ ধান '১২,৯৬,০০০ ৯০১ মোট ডা'ল ,: ১৬১৯৮১৬০০ -৯১৮১ 
বোরো ধান ১৯৪০০  ০*২৯ সরিঘা . ২,২৪,৩৪০ ১৫ 
মোট ধান ১,0১,৫৪,০০০ ৭0:৫৮ অন্যান্য তৈলবীজ . ১,১৫,৪০০ ০.৮০ 
ভুট্টা ৷ -_ ১৪২৫৪৬০০. - ০৮৭ মোট তৈলবীজ ৩,৩৯,৭০০ ২*৩৬ 
৫ __)>%০৯০০০ ঠি ন আৰ . __ ৬০,৯০০ 0°8২ 
গম. - ১,৫৪,৭০০ ১:০৭ আল _, ১,১৫,৩০০ ০0৮০ 
অন্যান্য ধান্যবগীয়ি | ৰ 2 ৰ 
_ যস্য ৫২,৬০০ 0:৩৭ জনন রনি > ২০৯০০ সী 
মোট ধান্যবগীয় পাট . ' .., ৭,০৯,৫০০ . ৫০৪৯. 
_ ফসল ৯১০৫৯৯৫১৯০০ ৭৩৬৫ মেস্তা ১১৯২১৭০০ টি 
ছোলা 8,৬৮,২০০ ৩.২৬ ' অন্যান্য 9,5৩,800 ২৭৩ 


১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আৰাঘী ত্বমি ১১৪৩১৮৬,৯০০ একর 


1৬ 


লগ 


লি 


ন 





থোঃ--- ; 
টু " জেল|---"হাওড়া | ' সহ-পশ্ুধালন-আবিকারিক : কাঁথি। 
ke ১" উত্তর এলাকা... ৃ 
জলপাইগুড়ি-- . ' কার্যালয়ের ঠিকানা | দাজিলিঙ-- কার্যালয়ের ঠিকানা 
 খস্তথালন-আবিকারিক : ; জলপাইগুড়ি | - প্রশ্ুপাবন-আবিকারিক _: £ কানিম্পঙ। - 
সহ-থণ্ডথালন-আধিকাবিিক : ধুগুড়ি। - সহ-পঙ্ডপালন-আধিকারিক £ ও 
টি টু চির শর সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পদ । 
পশ্চিম দিনাজপুর | চি সহ-পত্ড ধালন-আধিকারিক £ শিলিগুড়ি। 
.সহ-পণ্ড ধালন-আধিকারিক : £ রায়গঞ্জ | রা ২ ০ | 
থশুপ্রাবঘ-আবধিকারিক £ £ মালদহ |. .- সহ-ধত্তধাঁনন-আবধিকাঘ্রিক- : কোচবিহার । - 
যহ-ণশুথাবব-আরিকারিক £ প্র. . .. সহ-পশুপানন-আধিকারিক : মাথাভাঙ্গ।। 





পশ্চিমবঙ্গ ৱি পশুপালন ও বন বিভাগ 


গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাস, EE পালন সন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের 
প্রয়োজন -হইলে পত্ডপালন-আধিকারিকের ব৷ সহ-পপ্তপালন-আধিফারিকের (49869001899: বা 
Asst. - [}৮6৪800}; = 08106) নিকট অনুসন্ধান -ঘারুন । রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কাৰ্যানয়- 
আছে। নিচের তালিকায় দেখুন : | ৰ 


পূর্ব এলাকা পশ্চিম এলাক৷ .. 
চবিবিশপরগন|-- . . কার্ধীলয়ের ঠিকানা || বর্ষসান-- ২ কার্যালয়ের ঠিকানা - 
, খ্শ্ুথালন-আবিকারিক £ : আ্যাগ্ারসন ' থশুণানন-আধিকারিক £ ৫ বর্ধমান। = 
- - হাউস,. আলিপুর | সহ-পশুধালন-আধিকারিক : ও 


সহ-থঙ থানন-আধিকারিক £ ঘারাসাত। 
নদিয়া | 
, ' পশ্ুধালন-আবিকারিক £ £ কৃষ্ণনগর । 
সহ-প্রশুধালন-আধিকারিক £ .বেধুয়াডহরি | 
মুশিদাবাদ_-  ,* 
থণডথালব*আধিকার্রিক : £ 
সহ-পরশুধাবন-আধিকারিক ; প্রা - ;, 
সহ-প্রশুথানন-আধিকারিক £ বেলডাঙ্গা | _ 
হাওড়! ও হুগলি--- ৷ 
পশ্ডপা্ন-আধিকারিক £ ঃ চুচুড়৷ ৷ 
সহ-পথণ্ডপথাবব-আধিকারিক, ছথনি £ চু'চুড়া । 
. মহ-প্রশুপা্বব-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া £ 
'_ খোঃ--উনুযেড়িয়া, 


: প্রতুপানলন-আধিকারিক :: বাকুড়া। । | 
সহ-শুপালন-আধিকারিক ঃ ওন্দাগ্রাম | 


জে 


| _ খশুধালন-আবিকার্িক £ £ বোলপুর | 
এ সহ-শুপাবন-আধিকারিক £ গর 


পরিবার ৫. ঝাড়গ্রাম। 





ৰ 


_, পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, নার ও কৃষিযস্ত্ৰাদি সরবরাহের জন্য 
সরকারী ক্ষিভাণ্ডারের তালিকা 


পুর্ব এলাকা 
নাম রেলওয়ে গ্টেশনন = 'ডাকধয় 
জেলা চাঁত্বশপরগনা চি ২১। 
১ বারাসত বারাস্ত বারাসত। | ২২. 
. ২1 ভায়মগহারৰার ভারমণ্ডহারবার : ডায়নগুহারৰার। 
৩ । ৰেহাল৷  মবাঝেরআট বেহাল। । ২৩ । 
৪1 ধবগ। ধঘৰগা = ৱনঙ্গ। -" , ২৪1 
৫ । ঘমিৱহাটি  ৰসিরহাট  ধসিরহাট। | 
জেলা নদিয়া = ২০ । 
৬1 ৰ্ষনগৰ কৃষ্ণনগর সিটি = ক্ষ্ণনগয়। ২৬ । 
৭1 ছাৰাধাট ছানাধাট  বানাধাট। মা 
ৰু জেলা সূ্শদাৰাদ . ২৯: 
৮। কান্দ খাগড়াঘাট  কালি। ৩০1 
৯1 জীপুদ্ব ছুজীপুর রোড হহুনাথগঞ্জ। 
১০। হাষবাগ মূশিদাৰাদ মূশিদাৰাধ | 
১১। ধঘহৱ্বৰপুত্ব | দহন্ববপুর কোট বহরবপুর। এরা 
জেলা হাওড়া fe ৩২1 
"ও ১২। উলুৰেড়িছা উদুয্ৰড়িয৷ _ উবুরবডিরা। 
১৩। ছাবক্কপুদ্ত হাঙড়া হাওড়া।, রি 
'_ জেলা হেলি - 
১৪। শ্বীয়াৰপুহ | শ্রীন্বাষপুত্ শ্রীরানপুর । 
১৫। আরামবাগ | চাঁপাডাঙ্গ। আরামবাগ । মি 
১৬ ৷ টুঁচূড়া চড়া = চুঁচ়া। 
পশ্চিম এলাকা সি 
জেলা বর্ধমান -৩৭। 
১৭। বর্ষ যাম ঘৰ্ধ নান বর্ধযান। , ৩৮। 
১৮। আযান সাল : আমানছনাৱ আসানযোন। 
১৯। কাষহা ৰাখ্ববাপাড়৷ - ফাৱৰ৷। ৩৯ । 


নাৰ রেলওয়ে স্টেশন ডাকধর 


জেলা ৰারতুদ 
শিউড়ি . সিউড়ি - সিউড়ি। 
য়াষপুরহাট রানপুরহাট স্বামপুরহাট । - 
জেলা বাঁকুড়া 
ৰাকুড়া বাকুড়৷ ধাক্ড়া। 
ৰিফুপুর বিকুপু্ব ৷  ৰিফুপুর 
জেলা দোঁদন'প্‌র 


মেদিনীপুর (উত্তর) মেধিনীপূর | ষেদিনীপুর। - 
ৰে্ৱ্দে৷ (দেদিঃদঃ) কণ্টাই রোড, কণ্টাই রোড । 
ধাড়গ্ৰাম ঝাড়গ্রায " ধাড়গ্রাস। 


ঘাটাম চন্ত্রকোথা রোড ঘাটাব। 

তননুক তমলুক (আউট এঘেম্বি) তৰমুক। 

কাৰি | কণ্টাই রোড কাধি। 
উত্তর এলাকা 

ঘায়গঞ্জ দ্বায়গঞ্জ- রাসগন্জ। 

বানুরধাট কালিয়াগঞ্জ ঘামুৱধাট ।, 

যাৱত হাঘদঘ কোট ঘাবদয। 
জেলা জলপাইগযাড় 


ঘলপাইগুড়ি ছলপাইগুড়ি' ভ্ব্পাইগুড়ি। 
আলিপুরদুয়ার আলিপুর-সুয়ার  আনিপুর-দুয়া'র। 


ঢ় ৰু 2 € 





>* হইতে 


গেজ কিপে ওক্চ হিফ্দুস্থান বিষ্চিংস্‌, 





পাওয়া বায়। 
ন 9 


সচিপ ত্র 
সিকি ৬ 


সস্তায় সুষম খাদ্য 
মংস্যজাত শিল্পসম্ভার 


# 


সসবায় প্রথায় চাষ 
আউশগ্রাম 
সেচ সমবায় সামাতি 


টুকিটাকি 





পৃষ্ঠা 


১৫ 


১৯ 


২৯ 


৩৩ 


৩৮ 


80 


জুনপুট মংস্য-প্রক্রিয়ণ কেন্দ্ৰ । 
সামনে মংস্য-চাষ গবেষণাকেন্দ্ৰের 
সা জলাশয়গুলি দেখা যাচ্ছে 








ফ্রেজারগঞ্জ 
মতস্য-প্রাক্রয়ণ কেন্দ্র 





. 


৬২ 


_ বসন্ধরা £ ১৬শ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 
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সাধারণ হাঙর 


পাশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র-উপকূল অণ্চলে প্রচুর পাওয়া যায় 





হাতুড়ী-মুখো হাঙর 
এই জাতীয় হাঙর আমাদের সমনদ্ৰ-উপকলে প্রায়ই ধরা পড়ে 


] 


< 


[প্রবন্ধ ৮ম 


বসুন্ধরা 


দশম সংখা ॥ 


ষোড়শ বর্ষ 


মাঘ $ ১৩৭০ 


সস্তায় সুষম খাদ্য 


১৯৬১ সালের জানুয়ার মাসে রুড়াকতে অন্যাষ্ঠত 
ভারতায় বি্ঞাল * কংগ্রেসের সভাপাঁতর অভিভাষণে 


চাঁন, জাপান, দক্ষিণ আমোরকার অধিকাংশ দেশ, 


7 মিশর, তুরস্ক, ইটালী এবং গ্রীসে মাথা-পিছ: 


দৈনিক ক্যালোর গ্রহণের পাঁরমাণ ১,৬২০ থেকে 
২,৫০০-র মধ্যে । মাথা-পিছু দৈনিক প্রোটিনের 
পাঁরমাণ ৫:৬ থেকে ২০:৫ গ্রামের মধ্যে । অথচ 
সাধারণ দ্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একাঁট মানুষের ২,৮০০ 
ক্যালোর এবং ৪০ গ্রাম প্রাণীজ প্রোটিন গ্রহণ করা 
দরকার। সোভিয়েট রাশিয়াতেও মাথা-ীপছ গৃহীত 
প্রাণীজ প্রোটিনের পরিমাণ ঠিক মানোপযোগা হয়। 
গ্রেটাৱটেন, বেলাজয়াম, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, 
ফিনল্যান্ড প্রভীতর মত দেশগ্ালও তাদের 
প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন করতে সমর্থ 
হচ্ছে না। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য আমদানি 
করার মত সামর্থ্য তাদের আছে। কেবলমাত্র যুদ্ধ- 
_ কালীন পারিস্থিতিতে এই দেশগুলিতে খাদ্য-ঘাটাত 


রং দেখা দেয়।” 


পশ্চিমবঙ্গ 'বধানসভায় সাম্প্রাতক আলোচনায় 


কু: বাঙালীর খাদ্যাভ্যাস পাঁরবর্তন এবং ভাতের বদলে 
_ গাম ও আল ব্যবহারে আঁধকতর অভ্যস্ত হওয়ার 


উপর মুখ্যমন্ত্রী যে জোর দিয়েছেন তা খুব সঙ্গত 
হয়েছে। 

১৯২৬ সালে আমি ছ' মাসেরও অধিক কাল 
বাল নে পড়াশুনা কার এবং সেই সময় জার্মানদের 
সঙ্গে আমাকে প্রাতিদন আধ কিলোগ্রাম ক'রে সেদ্ধ 
আলু খেতে হয়েছে। ইউরোপের আঁধকাংশ 
অঞ্চলেই আলু সস্তা । ঠিক সেই রকম, ১৯৫১ 
সালে ইংলন্ডে দেখোছলাম, দুধ আর আল: ব্রিটিশ 
জনসাধারণের জাবন রক্ষা করে চলছে এবং এই 
দু'ট খাদ্যই রাষ্ট্র থেকে তখন _ অধিক পাঁরমাণে 


১৭৯৪) 

ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফরাসা-বিপ্লবের সেই 
তোর গিলোঁটনে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। ল্যাভো- 
1সয়ের আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, মানুষের 
জীবন একটা রাসায়ানিক প্রক্রিয়াবশেষ এবং আমা- 
দের দৈনন্দিন কর্তব্য ক'রে যাওয়ার জন্য যে শান্তি 
আমাদের প্রয়োজন তা আমরা প্রীতাঁদন যে খাদ্য 
গ্রহণ করাছ এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস গ্রহণ 
ফরাছ, তার সাহায্যে তোর হচ্ছে। তান আরও 
বলেছেন, মানুষ যত বোঁশ খাদ্য গ্রহণ করবে, তত 





বস;ন্ধরৱা £ ১৬শ বৰ্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


বেশ সে কর্মশান্ত লাভ করবে। আমরা জান 
সাধারণভাবে কর্মক্ষম ৭০ 'কলোগ্রাম ওজন-সম্পন্ন 
একজন লোকের খাদ্যে প্রাতাঁদন ২,৮০০ (৭০১৪০) 
কিলোগ্রাম ‘ক’ ক্যালোরি থাকা প্রয়োজন (১ ডিগ্রী 
সোল্টিগ্রেডের মাধ্যমে ১ লিটার জলের তাপমাত্রা 
বাড়াবার জন্যে ১ কিলোগ্রাম ক্যালোর উত্তাপের 
প্রয়োজন হয়, ১ কিলোগ্রাম চা'ল অথবা গম কিংবা 
ডা'ল ৩,৭০০ ক্যালোর উৎপাদন করে, আবার ১ 
কিলোগ্রাম তেল অথবা ঘি ৯,০০০ হাজার ক্যালোঁর 
উৎপাদন করে)। আমাদের দেশে উত্তরাঞ্চলে ডা'ল- 
রুটি এবং দাক্ষিণে ডা'ল-ভাতই প্রধান খাদ্য। 


দেহে শান্তর প্রয়োজন ছাড়াও শরশরের জন্য 


প্রয়োজন জল, হাড় ও দাঁতের জন্য ক্যালাসয়ম, . 


ফসফেট এবং রন্তু তৈরি ও অম্লজান সৃষ্টির 
সহায়তার জন্য মাশ্রত লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, 
শরীরে কোষ তৈরি ও ক্ষয় নিরোধের জন্য প্রয়োজন 
প্রোটিন (নাইদ্রোজেন-বাশিষ্ট সংমশ্রণ)। চাল, গম, 
নেওয়া হয়। প্রোটন সকল রকম খাদ্যেই থাকে, তবে 
বেশির ভাগ থাকে ডা'ল, মাছ, ডিম, মাংস, দুধ 
ইত্যাদি খাদ্যে। এটা আরও স্পষ্ট হবে নিচের 
তাঁলকা থেকে। 


১০০ গ্রাম খানের পুষ্টিমূল্য 


ওজন (গ্রাম অনুযায়ী) 


ক্যালোরি জল 


১২.৩ 
১২.০ 
১১.০ 
১১.১ 
১২.৬ 


৯.৩ দ 


৮৭.০ 
গুঁড়ো দূধ 
সরতোলা দুধ 
মাখন 
সৰ্ঘে অথবা জলপাই-তেল 
গুঁড়ো ডিম 
আস্ত ডিম (তাঞ্া) 
লবণজারিত শুকনো শুকর-মাংস 
ভেড়ার মাংস 
পোর্ট (মদ) 
মুরগির মাংস 
মাই (সাধারণ) 
লোন! মাছ 


৩.৫ 


ওজন 
প্রোটন চবি (বিলিগ্রায অনুযায়ী ) 
Ca p Fe 


৭.৬ ৯ 0.৭ 


৭.৫ ৩৯ ৫.৫ 
১৩.০ ৩.৮ 
৮.২ ২.০ 
১.০ 
৭.৯ ১.০ 
৩.৫ 


৩৫.৬ 


0 
১ 
২ 
১ 

06... 0, 
০ 
৩ 
১ ০.৫০ 
০ 


৩.৫ ০.০৭ 
০.৬ ৮১ ০.২ 


১০০ 
৪৮.২ ৪৩ 


৩ 
৭ 
০ 
০ 
২ 
৭ 

;ই, - 1৪. 0:0৭ 
০ 
১ 

.0 

.0 

৩ 

৫ 


১২.৮ ১১ 
৯.১ ৬৫ 
১৫:9 ২৭.৭ 
৯.৮ ৫৫.০ 
২০.২ ১২.৬ 
১৯.০ ২.৫ 


২০.৬ 


ভঙা TMT AES HE PES 
০০৬ 7৯ ০৮ ঘ্ a "> 


৯.৬ 


A 
বব 





ওজন (গ্রাম অনুযায়ী ) ওজন 
ক্যালোরি চবি কাবো-  (মিলিগ্যাস অনুযায়ী 
মু চিট হাইডেট (9 না je 


১০.৫ ২২.০ ১.৫ ৬২.১ ১৪৮ 8৪৬৩ ১০.০ 
৭.৫ ৩৪.৯ ১৮.১ ১২.০ ২২৭ ৮.০ 
8.৭ ৮০.৬ ৫৪.১ ১৯.৬ ২৫৪ 8.8 

৬৬.৫ ৭.৫ ০.৮ ২৩:৫ ৬৩ 

৮৮.২ ১-২ ০.৩ ৯.৩ ৩৯ 6.৮ 

৮৭.৬ ১.৬ ০.১ ৯.৬ ২৭ ১.০ 

৯২.৪ ১.৪ 0.২ ৫.৩ 5৬ 6.6৫ 

৯১.৭ ২.৪ OR 8.৯ ২২ ১.১ 

৯৬.১ ২.৭ 0.১ ২-৭ ১০ 6০.৩ 

৮৭.৫ ১.৪ ০.২ ১০০৩ ৩২ 0.৫ 

৭৪,.৩ ৬.৭ 0.8 ১৭.৭ ২২ ১.৯ 

৯২.৪ ১14, ৫.৭ ১১ ২৫ 0.8 

৭৭.৮ ২:১6. 2:৯১ ১৯.১ ৫৬ ০.৭ 

৯০.৫ ১০৯9০ ৭.৯ 88 ০.৮ 

৯৩.৬ ১,৯০১ 8.২ ৩১ ১.০ 

৯২.৭ উই: 125,৮৩8 ৫৫ ৩.০ 

৬৮.৫ ১,৮০0, ২৭:৪ 8৯3 0.৭ 

৯8.১ ১.০ ০.৩ 8.0 ২৭ 0.৬ 

৮৪.১ 0.৩ ০0.8 ১৪.৯ ১০ 0.৩ 

৭৪.৮ ১-২ 0.২ ২৩.০ ১৩ 0.৬ 

৮১.৬ ০.৮. 0.8 ১৬.৭ ২১ ০.৬ 

৮৯.৩ ০.৯ ০.৬ ৮.৭ ১০ ০১১ 

HATO, ONAN ২৩' ০.৪ 

৮৬.৯ 0.6 ০0.১ ১২.০ ২২ ০.৬ 

৮২.৭ 0.৭ 0.8 ১৫.৮ ১৬ ০.৩ 

৮৮.০5 ০.8 0.২ ১৩.৮ ১১ 0.৩ 

৮৫.৭ 0.৭ 0.২ ১২.৯ ২০ ০.৫ 

৯২.১ 6.৫ ০.২ ৬.৯ ১২ ০.২ 


আমার একজন সুইডিশ বন্ধ; জি বাজলাভ হওয়া উচিত। কিম্তু বাঙলাদেশে ও" অন্যান্য অঞ্চলে 
প্রায়ই আমাকে বলেন যে, পৃঁথবীর ৩০০ কোটি মাছ দরকারমত পাওয়া যায় না। উপরন্তু চালের 
মানুষের সকলেরই কাছে মাছ এবং র্ঁট সহজলভ্য উপাদান হিসাবে যেসব জিনিসের কথা উপরে বলা 








f 


দ্য 


PIERRE RT" 


FTE 
bd i এ 


RLS AS 


a 


সাকিন 


নদে নকুল ডুন ঢ়) কেচ্রৰ 
নত টিপা রশ 


কু যাচ্ছ 


জনক 
০১০০ 


এ) 


চরহ 


বা © 
এ 





. সম্পদে অনেক বোঁশ সমন্ধ। 


হ'ল, তাতে দেখা যায় যে, গমে যে-পারমাণ প্রোটিন, 
ক্যালাসয়ম এবং ফসফেট আছে চা'লের মধ্যে সেইসব 


জিনিসের পাঁরমাণ তার চেয়ে অনেক কম রয়েছে। 


গম প্রোটিন, ক্যালাসয়ম, ফসফেট ও শীব' ভিটামিন 
বব’ ভিটামিনের 
অভাব হ’লেই বোরবোর, স্ফীতরোগ এবং অন্যান্য 


- অনেক রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। 


চা'লের তুলনায় গমজাত দ্রব্য গ্রহণের অভ্যাসও 
পৃথিবীতে অনেকটা বেশ দেখা যায়। সীমিত- 
সংখ্যক কয়েকাট দেশেই শুধু চা'ল উৎপন্ন হয়। 
ফলে, পাঁথবীর সর্বত্র গম উৎপন্ন হয় ব'লে দ্যাীভক্ষ 
এবং চরম দাঁরিদ্যের সময় দ্ীভ্ষপীড়ত ও 
দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য চাল যত না 
তাড়াতাঁড় সরবরাহ করা যায় তার চেয়ে অনেক 
সহজে গম সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়। আজকের 
দিনে চা'লের চেয়ে গম দামে সস্তা, গুণের দিক 
থেকেও চা'ল গম অপেক্ষা নিকৃষ্ট। 


আমাদের দেশের 1বাঁভন্ন জায়গায় আম থেকেছি 
এবং দেখোঁছ যে, ভারতীয় জনসমাজের প্রধান প্রধান 
গোষ্ঠীর লোকেরা-মহারাষ্ট্রীয় ও কাশ্মীরীগণ 
(কাশ্মীরে বসবাসকারী নয়) এবং উত্তরপ্রদেশের 
আধিবাসীরা-চা'লের পারপ্‌রক হিসাবে প্রধানত 
গমের উপরই নির্ভরশল। পাঞ্জাব এবং রাজস্থানে 
ডা'ল-রোটি হচ্ছে প্রধান খাদ্য। রাজস্থান, দিল্লী 
এবং উত্তরপ্রদেশে যেসব প্রবাসী বাঙালী আছেন 
তাঁরাও চা'লের চেয়ে গমের উপরেই বোঁশ নির্ভর 


করেন এবং তাঁদের স্বাস্থ্যও বাঙলাদেশে যে 


বাঙালীরা বাস করছেন তাঁদের চেয়ে অনেক ভাল 


" ব'লে মনে হয়। 


মাছ, মাংস ও ডিমে আসিড বেশি উৎপন্ন হয়, 
কারণ এইসব 'জানসে চুনের চেয়ে ফসফরাসের 
পাঁরমাণ অনেকগুণ বোশ, আবার দুধ ও শাক- 
সবজিতে আযাসিড খুব কম উৎপন্ন হয়। মিঠে আল: 


ও ‘এ'-জাতায় ভিটামিন খুব কৌশ আছে। 
এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য ‘এ' ও ‘ডি’ ভিটামিনে 
পাঁরপূর্ণ। 


দুগ্ধ 


খাদদ্রব্য হিসাবে কেরলে ট্যাঁপওকা'র চাষ হচ্ছে। 
শন্তিবর্ধক দ্রব্য হিসাবে ধরে নিলে এ 'জানসটা ভাল, = 


কিন্তু আকাঁরক ও ভিটামিন-জাতীয় পদার্থের এতে 
খুব বেশি অভাব। 
আকাঁরক পদার্থ এবং ভিটামিনের ভাগ খুব বেশি। 
শিল্পে উন্নত দেশগুলি থেকে যাঁদ উপয্যস্ত পরিমাণ 
সর-তোলা দুধ ক্রয় ক'রে, এনে আমাদের দেশের 
লোকদের পান করানো যায়, তা হ'লে জাতীয় 
স্বাস্থ্য সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে। : 
পৃথিবীর সব জায়গায়ই মাংসের দাম খুব বোশ 
এবং তা ক্রমে বেড়েই চলেছে। এই কারণে ইউ- 
রোপেও বুদ্ধিমান লোকেরা জান্তব প্রোটিনের 
প্রয়োজন দুধ এবং ডিম থেকে মেটাচ্ছেন। 
প্যারস, কোলোন এবং স্টকহোমে দুধের দাম 
এলাহাবাদের তুলনায় যথেষ্ট সস্তা--এলাহাবাদে 
প্রীত কিলোগ্ৰাম দুধের দাম সাড়ে তের আনা। 
কয়েক বছর আগে আমি যখন বলোছলাম যে, 
জগতের বুদ্ধিমান ও প্রগতিশীল লোকেরা চা'লের 
চেয়ে গমের উপর বেশি ভর করছে তখন বাঙলা- 
দেশের কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ১৫ই আগস্ট তাঁরখে 
আমার সেই বিবৃতির উত্তরে আমাকে আশীর্বাদ ও 
অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কাঁলকাতার কোন কোন 
সংবাদপত্র তখন প্রশ্ন তুলেছিলঃ *ডান্তার ধরের 


গুরুর কি খবর?” আমি বলতে পারি যে, আমার 
গুরু আচার্য রায় মাখনের প্রলেপ মাখিয়ে রুটি 
(পাঁউর্াট) খেতে খুব ভালবাসতেন। 


সর-তোলা দুধে প্রোটিন, 


লন্ডন, - 





রোগণ ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পথে এপিয়ে 
চলেন, সাধারণত চাপাঁট সিদ্ধ ভাতের চেয়ে অনেক 
সহজে তার হজম হয়। 

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বন্তৃতা প্রসঙ্গে 
আমি বলোছলাম যে, আমাদের জাতীয় খাদ্যের 
তালিকা থেকে ডিম বাদ দিয়ে আমাদের পূর্ব 
পুরুষেরা মস্ত বড় একটা ভুল করেছিলেন। সংবাদ- 
।পত্রে আমার সেই বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল এবং 
আমি এই মর্মে অনেক চিঠি পেয়োছলাম যে, 
আমার নরকে যাওয়া উচিত। কিন্তু আজ দেখা 
যাচ্ছে, মাছ পাওয়াই যায় না এবং মাংস দরর্মলা, 
আর চা'লের সরবরাহের পাঁরমাণও কম। 
ভারতীয় জাতীয় খাদ্য ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ 
অণ্ডলের অধিবাসীদের জন্য ৪৫০ গ্রাম (৯,৬৮৭ 
ক্যালোর) গমের চাপাট, ১০০ গ্রাম (৩৭৫ 


ক্যালোরি) ডা'ল, প্রচুর পরিমাণে শাকসবাঁজ (১০০ - 


ক্যালোরি) সমন্বয়ে তোর হওয়া উাচত। এই খাদ্য 
দামে সস্তা এবং এ থেকে আকারক পদার্থ, 
ক্যালোর এবং ভিটামনেরও যোগান পাওয়া যাবে। 
সামান্য পাঁরমাণ ভাত (১৫০ গ্রাম-৫৬২ 
ক্যালোরি), তেল ২০ গ্রাম (১০০ ক্যালোরি) একটু- 
খানি মাখন (৫ গ্ৰাম--২০ ক্যালোরি), (আধ পোয়া 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭০ 


দুধ অথবা দই, কিছু পারমাণ ফল এবং সাম্য 
যদ কুলায় তবে একটি ডিম (১৫০ ক্যালোর) 
খাদ্যের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত। এরকম সুষম 
খাদ্যের মূল্য হচ্ছে ডিম বাদে নয় আনা, আর 
ডিম সমেত সাড়ে এগারো আনা। দামের দিক 
থেকে এই খাদ্য যেমন সস্তা হবে, সংস্থ-সবল জীবন 
যাপনের ব্যাপারেও তেমনি উপকারক হবে। এই 
খাদ্য থেকে প্রতিদিন প্রায় ২,০০০ ক্যালোর পাওয়া 
যাবে। 


মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী খাদ্য ও পানীয়ের 
জন্য অর্থ বায় করে। আমোরকার লোকে ৩,৪০০ 
ক্যালোরি-সমান্বত খাদ্য গ্রহণ করে, আর য-ক্ত- 
রাজ্যের লোক গ্রহণ করে ৩,২০০ ক্যালোর। 
আধুনিক কালে কম পাঁরমাণ রুটি ও আল: 
(কার্বোহাইড্রেট) এবং বোশ পরিমাণ মাংস, ডিম ও 
মাখন খাওয়ার সাধারণ একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। 
কিন্তু এইসব জিনিসের মধ্যে 'কলেস্টারোল' নামে 
মারাত্মক একটা পদার্থ আছে এবং সেজন্য সমৃদ্ধি- 


শালী দেশগুলির বিত্তবান নাগাঁরকেরা ৬০ থেকে 
৬৩ বছর বয়সে প্রম্বাসস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা 


যাচ্ছেন। সম্পদ মানুষের সমস্ত দুঃখ ও রোগযল্ত্রণা 
দূর করার মত আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয় না এবং 
দারিদ্র্য মানুষের জঘন্য অপরাধ নয়। [হন্দ্‌স্থান 
স্ট্যান্ডাগ-এর সৌজন্যে] 





মৎস্যজাত শিল্পসম্ভার 


নদীমাতৃক বাঙলাদেশে মাছের অভাব ছিল না 


কোন কালেই। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব 


বাঙলা চলে গেল আলাদা হয়ে । লোকজনের আসা- 
যাওয়া এবং জানসপত্রের আমদান-রপ্তাঁনর 
সুবধা আর রইল না। ফলে পূর্ব বাঙলা থেকে 
পশ্চিম বাঙলায় প্রচুর মাছের দৈনিক আমদানিও 
গেল একদম ক'মে। দেশ স্বাধীন হল বটে, কিন্তু 
মৎস্যাপ্রয় বাঙালীর খাওয়ার সখ আর তেমন রইল 
না আগেকার মত। 


মিঠা জলের মাছ। সেই মাছই এতকাল বাঙালশীর 
নিত্যকার চাহিদা মাটিয়ে এসেছে। রসনা-তপ্তিকর 
ফিরেও তাকায় নি কোনাঁদন। 


মাছের স্বাদের তুলনা করা চলে না। তাই সমুদ্রের 
মাছ খাওয়ার কথা বাঙালী ভাবতেও পারে নি এত- 


কাল। 


মিঠা জলের মাছই শুধু আমরা এতকাল খেয়ে 
এসেছি, তার কারণ সে মাছ আমরা পেয়োছ প্রচুর 
এবং অসম্ভব সস্তায়। কিন্তু আজ আর সেদিন 
নেই ৷ আজ মাছের আমদানি যেমন অপ্রচুর, তেমান 
তার দামও হয়েছে অত্যন্ত চড়া। এখন: আমাদের 
সেই অভাব পূরণ করতে হবে "সমুদ্রের মাছ 
আমদানি কারে। 

সামুদ্রিক মাছ খেতে খুব খারাপ নয়, বিস্বাদও 
নয়, তা ছাড়া পৃম্টিকারতায়ও আদৌ নিকৃষ্ট নয়। 
শুধ খেতে অভ্যস্ত নয় বলেই আমরা অনাদরে তাকে 
অবহেলা করে এসেছি এতকাল। আজ আমাদের 
সে অভ্যাস ফেরাতে হবে। খাদ্য সম্বন্ধে আজ 
আমাদের পুরাতন রুচি ও দূম্টিভাঙ্গ বদলাবার 
সময় এসেছে। 


গ্রহে। আমরাই বা বাদ যাব কেন? কেন এই মূল্য- 
বান সামগ্রীর সদ্ব্যবহার করব না সব'তোভাবে ঃ 


পশ্চিম বাঙলার সমূদ্রতট সুদীর্ঘ না হলেও, 
যতটা আছে তা নেহাত তুচ্ছ করবার মত নয়। 
সেখানে জেলেদের জালে প্রতিদিন সমুদ্রের মাছ যা 
ধরা পড়ে তার পরিমাণও নেহাত সামান্য নয়। 
কোন বাবস্থা নেই ব'লেই অপচয়ে নষ্ট হয়ে যায় 
সে অপচয় আজ বন্ধ করতে হবে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতস্যাবভাগ অনেকদিন 
থেকেই এইদিকে মনোনিবেশ ক'রে নানা পাঁরকল্পনা 
নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা দেখেছেন, অপচয়ে 
যা নষ্ট হচ্ছে, জাতীয় অর্থনীতি ও জনস্বাস্থোর 
দিক থেকে বিচার করলে তা একেবারেই উপেক্ষণীয় 


নয়। 


সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা কাঁথর সমুদ্র উপ- 
কূলে জনপুটে একটি বিরাট মংৎস্যপ্রাক্রয়ণ 
(প্রোসোঁসং') কেন্দ্র ও মংস্যগবেষণাগার স্থাপন 
করেছেন। তা ছাড়া চাব্বশপরগনার ফ্রেজারগঞ্জের 
সমুদ্র উপকূলেও আরও একটি অনুরূপ কেন্দ্র 
স্থাপিত হয়েছে। 

দু'টি কেন্দ্রেই বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে সেই ফেলে-দেওয়া মাছ ও 
তার অন্যান্য অব্যবহার্য অংশ থেকে আমাদের নিত্য 
ব্যবহারের উপযোগী বহু প্রয়োজনীয় জিনস তৈরি 
হচ্ছে ব্যবসাক্ষেত্রে যার অর্থমূল্য নিতান্ত সামান্য 
নয়। বক 
সমুদ্রের সব মাছই মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার 
করা যেতে পারে কিংবা সব মাছই খাওয়ার উপযোগণী 





না 


একথা বলা যায় না। অনেক অখাদ্য ও আঁপ্রয় মাছ 
থেকে বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে আমাদের মৎস্যাশল্পা- 
গারে এখন তোর হচ্ছে--ফিশ্‌-মিল’ বা হাঁস- 


" মুরগির খাদ্য, এফশ্‌ক্ক্যাপ ফার্টলাইজার' বা 


কৃষ-সার, শার্ক-ফ্লেশ্‌' বা হাঙরের শুকনো 
মাংস। এসব জিনিসের সাহায্যে আমাদের 
বাগানের ফুল-ফল ও শাক-সবাঁজর পঢষ্টিসাধন, 
ফসলের চাষে উন্নাতিবিধান এবং হাঁস-মুরগি পালনে 
উল্লাতসাধনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। 


মংস্যাবভাগের একটি সার্থক প্রচেষ্টা হল হাঙরের 
যকৃতের তেল থেকে একাঁট মূল্যবান ওষধ প্রস্তুত 
করা। হাঙরের যকৃতের তেল বৈজ্ঞাঁনক - উপায়ে 
নিষ্কাশিত ক'রে এমন একটি ভিট্ামন-যুন্ত তেল 
তোর করা হয়েছে যা গুণে ও উপকাঁরতায় বহুকাল 


= 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭০ 


থেকে প্রচলিত 'বদেশী '‘কড্‌ লিভার অয়েল'-এর 
সম্পূর্ণ সমকক্ষ । 

দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উন্নাতসাধনের দিকে 
লক্ষ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মংস্যবিভাগ 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা জাতাঁয় সার ছাড়াও কুকুর, 
হাঁস, মুরগি প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পাখির জন্য 
=ভিটামিনযনন্ত খাদ্য উৎপাদনের দিকেও বিশেষভাবে 
মনোনিবেশ করেছেন। 

গ্রাম্য চাষীরা যাঁদ এসকল সার ও জান্তব খাদ্য- 
সামগ্রী তাঁদের পশ.-পক্ষীপালনে, কৃঁষকাজে, 
ফুলের বাগানে ও শাকসবাঁজ উৎপাদনে _ ব্যবহার 
করতে শেখেন তা হলে তাঁদের নিজেদের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য দিন "দিন বেড়ে চলবে তার সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের এবং জাতির সম্পদও বৃদ্ধি পাবে। 





বঙ্গোপসাগরে জেলেদের জালে হাঙর ধরা পড়ে 
প্রচুর । আমাদের স্বাস্থ্যের দক দিয়ে বিচার করলে 
এই হাঙরের যকৃৎ অত্যন্ত মূল্যবান 'জানস। 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে এর তেল 'নন্কাঁশত ক'রে 
দেখা গেছে,_তার মধ্যে ‘এ’ ভিটামিন রয়েছে প্রচুর । 
আমাদের তোর 'শালিভারল'-এ ভিটামিন ‘এ’ ছাড়া 
তার গ্‌ণবৃদ্ধির জন্য ভিটামিন “ড'-ও মেশানো 
থাকে যথেজ্ট। 


‘এ' ও 1ডি’ ভিটামিনের গুণ হল £ 
(১) রোগ প্রাতরোধের ক্ষমতা 
(২) দেহের পুষ্টি সাধন 
(৩) ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার 
(9) চক্ষুরোগে উপকার ও 
(৫) *বাসযন্ত্ের রোগ দূরীকরণে সহায়তা 
করা। 





শিশু, বুদ্ধ আসন্নপ্রসৰা! এবং রুগ্ন ব্যক্তির দেহে 

ভিটামিনের অভাব হ'তে প্রায়ই দেখা যায়। 

এদের নকলের পক্ষেই এই তেল প্রত্যহ ব্যবহার 
কর! নিতান্ত দরকার। 


_-_- বসন্নগ্ধরা £ ১৬শ বর্ষ £ ১০ন সংখ্যা 


তা ছাড়া, হাঁস, মুরাগ ও গৃহপালিত কুকুর, বেড়াল, 
গোরদ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল প্রভাঁতির স্বাস্থ্যের 
উন্নাতির জন্যও এই তেল স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা 
যেতে পারে। 

দু'রকম গ্রেডে এই তেল তোর করা হয়। গ্রেড ‘এ’, 
গ্রেড শব'। ‘এ’ গ্রেডে প্রাতি গ্রাম তেলে ভিটামিন 
‘এ’ ১০০০ আন্তজণাতক ইউনিট (আই ইউ 
ইন্টারন্যাশনাল ইউানট) ও ভিটামিন ডি’ ১০০ 





বা 
শুকনো মাছের গুড়ে 
হাঁস, মুরাঁগ বা গৃহপালিত অন্যান্য পাঁখদের 
খাদ্য হিসাবে অত্যন্ত উপকারাী ৷ 
স্থাবর হয়ে পড়ে, রোগে ভুগে ভূগে একাদিন অকালে 


১২ 





হাস-মুরগি থেকে বেশ ভাল এবং বড় ডিম পেতে হলে 
তাদের স্বাস্থোর প্রতি নজর রাণ1 ও দেহের পুর ভুৱা 
প্রোটিন খান খাওযানে! বিশেষভাবেই *রকার 


আই ইউ থাকে। শব' গ্রেডে ভিটামিন ‘এ’ 
থাকে ৫০০ আই ইউ। সব হাঙরের যকৃৎ আবার 
সমান উপকারী হয় না। জেলেদের জালে নানা 


জাতের হাঙর হামেশাই ধরা পড়ে! তা থেকে বিশেষ 
জাতের হাঙর বেছে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
মৎস্য বিভাগ তাঁদের শিল্পাগারে সুদক্ষ বিজ্ঞানী- 
দের দ্বারা এই আঁত উপকারী তেল তোর কারয়ে 
দেশের ও জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করছেন। 


সংসারের খেলা চুকিয়ে দিয়ে পরপারে চ'লে যায়, 
তেমনি হাঁস-মুরাঁগর বেলাতেও তাই হয়। ওদেরও 
যে আবার প্রোটন-খাদ্য খাওয়ানো দরকার, সে কথা 


আমাদের দেশের অনেক লোকেই খেয়াল করেন না। 


শফশাঁমল'-এ এই উপাদানগূলি রয়েছে £ 


জলীয় অংশ প্রতি শত গ্রামে ৯৫ 
গোহজাতীয় পদার্থ এ ৩৭ 
প্রোটিন এ ৫৫২ 
ফম্ফরাফ এ 0০২ 
লবণ প্র ২৪ 
মোট 'আযাশ' এ ২৮৫ 


৬ 


শ্ব 


>= 


তে, 


চি 


বসন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭০ 





নিজেদের প্রয়ে জনেই হোক আর শখ করেই হোক 


বা ব্যবসার জন্যই হোক, ফুলের বাগান যাঁরা করেন 





তাঁদের পক্ষে এই মাছের গখ্ড়ো সার ব্যবহার করা 


খুবই দরকার। 


এই সারে কি কি উপাদান থাকে 


জলীয় অংশ 
নাইট্রোজেন 
ক্যালসিয়াম 


ফসফরাস 


যেসব 


পুতি শত গায়ে 





১ 


৩৯ ০ 9০ 


ত 


= 


বসমনন্ধরা £ ১৬শ বৰ্ষ £ ১০ম সংখ্যা 





বাঙালী মৎস্যাপ্রয় জাতি এবং বাঙলাদেশ মাছের 
দেশ বলেই চিরকাল খ্যাত "ছিল। সেই দেশের লোক 
আজ মাছ খেতে পায় না--মাছ আজ দুল 
দুর্মল্য হয়ে পড়েছে। 

পাশ্চমবাঙলার হাটে-বাজারে আজ মাছের চাহিদা 
মেটাবার মত আমদানি নেই, তাই অত্যন্ত চড়া দামে 
মাছ 'বারু হয়। সেই চড়া দামে মাছ কনে খাবার 
সামর্থ্য নেই আজ অধিকাংশ বাঙালীর। তাই 
বাঙালশকে নির্ভর করতে হচ্ছে ভাত, রুটি, ডাল 
আর শাক-সবাঁজর উপর। 


অবস্থা বিপর্যয়ে পড়ে বাঙালীকে আজ ভুলে 
যেতে হচ্ছে মাছের স্বাদ। মাছের অভাব কাঁভাবে 
পূরণ করা যায় তাই হয়েছে বাঙালীর এক কঠিন 
সমস্যা। 

শুধু রসনার তৃপ্তির জন্য নয়, বাঁচবার জন্যও 
বাঙালনর খাদ্যতালকায় মাছের প্রয়োজন অত্যন্ত 
বোঁশ। দেশ বিভাগের আগে মাছের, আমদাঁন যখন 
{ছল যথেষ্ট, তখন তার দামও ছল সস্তা, সবাই 
[ছু কিছু মাছ রোজই দুবেলা মুখে দিতে 
পারত। 1কন্তু আজ আর সোঁদন নেই। 
আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখা ও দেহের পুষ্টি- 
সাধনের জন্য রোজই কিছু কিছ প্রোটন বা 
আঁমষ-জাতীয় দ্রব্য খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করা 
দরকার। মাছের মধ্যে সেই প্রোটিন রয়েছে প্রচুর। 
কিন্তু তা থাকা সত্ত্বেও আজ ক'জন বাঙালীর পক্ষে 
তা সংগ্রহ করা সম্ভব? তা ছাড়া, তাজা মাছ আঁত 
সুখাদ্য এবং সেই তাজা মাছের স্বাদ গ্রহণ করতে 
চায় সবাই। প্রয়োজন সকলেরই কিন্তু সামর্থ্য আছে 
ক'জনার ? 


আজ আমাদের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মত 


মাছ খাওয়ার। আশ্বাসের কথা এই যে, শুকনো 
মাছ তাজা মাছের মতই পুষ্টিকর 

তাজা মাছ রোদে শুকিয়ে বা আগুনের আঁচে 
শুকিয়ে রাখলেই “তোর হয় শবক্‌নো বা শুটকি 
মাছ। এই মাছ সমুদ্রতীরের অধিবাস জেলেরা এবং 
আশপাশের গ্রাম ও জেলার লোকেরা লোভনীয় 
খাদ্যরূপে খুব তৃপ্তির সঙ্গেই খেয়ে থাকে। 





সমুদ্রের উপকূল ছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে, 
সাঁওতাল পরগনার আদিবাসীদের মধ্যে, উত্তর 
বাঙলার জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, দার্জালঙ ও 
ডুয়ার্সে, আসামের বহু জায়গায়, মাণপূর অঞ্চলে ও 
নাগাভূমিতে শুটকি মাছের প্রচলন ও চাহিদা রয়েছে 
প্রচুর। স্বাস্থোর দিক দিয়ে সেসব অণ্চলের লোক 


অভ্যাস করতে হবে তাজা মাছের বদলে শদক্নো সমদঢ়ে ও কমঠি। 


১২ 


El 


আমাদেরও আজ অভ্যাস ফেরাতে হবে, বদলাতে 
হবে সেই মান্ধাতার আমলের রূচি। নিত্যকার 
খাদ্যে আনতে হবে নতুন স্বাদবৈচত্র্য, খাদ্য তালিকায় 
নিতে হবে বাছা বাছা জানস যা দুনিয়ার লোকে 
খেয়ে থাকে। 

পাশ্চমবণ্গ সরকারের মংস্য বিভাগ বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাততে মাছ শুকিয়ে ও পরাক্ষা ক'রে দেখেছেন 
যে, তাজা মাছের মত শুটাক মাছেও প্রোটিন থাকে 
প্রচুর, শুকিয়ে রাখলেও তাতে প্রোটিনের গুণ কিছ:- 


বস্যন্ধৱা £ মাঘ £ ১৩৭০ 


মাৰ নষ্ট হয় না এবং দীৰ্ঘকাল তা আবকৃতভাবেই 
থাকে। 

পৃথিবীর সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে মাছ 
শুকিয়ে রাখা ও তা খাদ্যর্‌পে গ্রহণ করার প্রথা 
চলে আসছে বহুকাল থেকেই। আমাদেরও আজ 
এই দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। বাঁচতে হলে নতুন 
পথে এগয়ে চলতে হবে। নতুন অভ্যাস, নতুন দৃষ্টি- 
ভঙ্গ আমাদের গ্রহণ করতেই হবে--তা ছাড়া 





হাঙরের মাংস মানুষের অখাদ্য হ'লেও হাঁস- 
মূরাঁগ ও কুকুরের পক্ষে একটি চমৎকার বলকারক 
খাদ্যাবশেষ। এতে প্রোটিন ও ফসফরাস জাতীয় 
উপাদান রয়েছে প্রচুর 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য ‘বিভাগ এই আঁত 
হিংস্র জীবাটর বিরাট দেহের মাংস ও অন্যান্য অংশ 
থেকে যে ফশৃমিল' তৈরি করেছেন তা গৃহপালিত 
পশু-পাখিদের আত উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। 





১৬% 


পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পুলিস ও 'ডটেক্‌টিভ 
বিভাগের গোয়েন্দা কুকুরগল এই ?ফিশ্‌মিল খেয়ে 
যে শান্তি-সামর্থ ও বুদ্ধিমত্তার পারচয় দিয়ে চলেছে, 
তার মূলে রয়েছে এর উপকারিতা । এ সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ নেই। 

আমাদের তৈরি যাবতীয় মংসাজাত দ্রব্য সম্বন্ধে 
নিম্নালাখত ঠিকানায় খোঁজ করুন £ 

(১) অধ্যক্ষ, প্রশাসন, মৎস্য 
মহাকরণ, কাঁলিকাতা-১, 
ফোন নং_২২-১৬৮১, 
এক্স্‌টেনশন_ ২৩৮ 

(২) জেলা মীনাধকারিক, 
টেকনোলজি, 

৪৩, থিয়েটার রোড, 
কাঁলকাতা-১৬। 

(৩) টেকাঁনক্যাল আফসার, 
জুনপঢ্ট মৎস্য সংরক্ষণ কেন্দ্ৰ, 
পোঃ_ দক্ষিণ ডাউফি, 
কাঁথ, মোদনীপুর। 

(৪) প্রোজেক্ট আফিসার, 
পোঃ-_ ফ্রেজারগঞ্জ, 
কাকদ্বীপ, 
চাঁব্বগপরগনা। 


[বিভাগ 





মংগ্যজ্গাত শিল্পদ্ৰবেযের কয়েকটি নম্ন| 





মৎস্য-দপ্তর কর্তৃক উদ্ভাবিত সহজ বৈজ্ঞানিক প্রথায় 
হাঙরের যকুৎ থেকে তেল 1নচ্কাশন ঘন্ত 


' চাষী কিংবা চাষের উপর নিভ'রিশীল ৷ 


a সমবায় প্রথায় চাষ : 
শ্রীনর্মলেন্দু সেনগুপ্ত : 


সমবায়ের ভিতর দিয়ে চাষের অনেক সমস্যারই 
সমাধান করা সম্ভব। আমার মনে হয় যে,- সমবায় 
প্রথায় চাষই আমাদের দেশের কৃষিসমস্যার সমাধানের 
একমাত্র পথ।, কৃষিসমস্যা . আমাদের, দেশের 
গোড়ার কথা, কারণ এদেশের বোঁশর ভাগ লোকই 
আমাদের 
বাঙলাদেশের কথাই ধরুন না কেন, এখানে প্রাত 
পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনই কৃষি কিংবা তার 
আনুষঙ্গিক কাজের উপর নির্ভর করেন। তা 
হলেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, পশ্চিম বাঙলার 
প্রধান সমস্যা হচ্ছে চাষীভাইদের সমস্যা। এই 
সমস্যাগুলৈ বুঝতে হলে একট: গোড়ার কথা 
আলোচনা করা দরকার 


সকলেই জানেন যে, পশ্চিম বাঙলার মত ঘন 


বসতি খুব কম রাজ্যেই আছে। প্রাত বর্গ মাইলে 


প্রায় ৭৭৬ জনের বাস। এই ঘন চাপের দরুন ভাল- 
ভাবে চাষ করার জন্য যে-পাঁরমাণ জীম. প্রত্যেক 


চাষীভাই-এর দরকার তা নেই। অথচ, চাষ-আবাদের - 


জন্য নতুন আবাদযোগ্য জামও খুব অল্পই আছে। 
সাধারণভাবে বলতে গেলে পাঁশম বাঙলায় 


'১;॥৪০,০০,০০০ একর আবাদী জমির উপর প্রায় 
১,৪১,০০,০০০ লক্ষ লোক 'ঁনর্ভ'র র্‌ কারে আছে। 
" অর্থাৎ মাথাপিছু আবাদী জমি এক একর থেকেও 


কম। সাধারণত দেখা যায় যে, মোটামুটি তিন একর 
জিও যাঁদের নেই, তাঁরা চাষের কাজ থেকে তাঁদের 
জশীবকার জন্য যা প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে পারেন 
না! তা হলেই বুঝতে পারা যায় প্রধান সমস্যাটা 
কোথায়। . পাশ্চম বাঙলার চাষাঁভাইদের প্রধান 
সমস্যাই হচ্ছে, যে-পাঁরমাণ জাঁম- তাঁদের প্রত্যেকের 


জীবিকার ' জন্য প্রয়োজন: তা- তাঁদের নেই, অথচ 
চাষই তাঁদের একার উপজা বিকা ৷-- | 


 গশ্চিমৰক্গৰ সমবায় তের যম ধক 


- অসুবিধা 


তা. ছাড়া, তৰত TE 
তাও আবার নানান জায়গায় ছড়ানো ৷ এইসব টুকরো 
টুকরো ছড়ানো জাঁম যাদি একন্ত করা যায় তা হলে 
সত্বেও চাষের কিছুটা উন্নত সম্ভব 


হতে 'পারে। 


তি ভি বাৰ পীত এল 
কিছু নেই। সংসারের নানারকম চাহিদা মিটিয়ে 


' তাঁদের এমন কিছ: থাকে না যা দিয়ে ভালভাবে 


চাষ করা সম্ভব। তা হলে একাঁদকে তাঁদের প্রয়োজন- 


ভাবে. চাষ করবার জন্য যে মহলধন প্রয়োজন তাও 


নেই। অতএব আর সবাঁকছ; বাদ দলেও উন্নত 
ধরনের চাষের জন্য যে দুটি জানস সবচেয়ে বৌশ 
প্রয়োজন পর্যাপ্ত জাম এবং মূলধন, এর কোনটাই 
তাঁদের নেই! তাই আমাদের চাষাঁভাইদের কারও 
একার পক্ষে উন্নত ধরনের চাষের ব্যবস্থা করা প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তার ফলে ফলনও হয়ে 
পড়ে কম। এ অবস্থার মধ্যে যাঁদ আমাদের চাষী- 


ভাইদের. চাষকে, লাভজনক করতে হয় তবে তা 


তাঁদের কারও. একার. পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য 
তাঁকে যোগ দিতে হবে তাঁরই মত অন্যান্য চাষী- 
ভাইদের সঙ্গে ।: এইভাবে চাষাঁভাইর একন্ন হয়ে 


. দায়িত্ব থাকবে-_তা. হচ্ছে সমবায় কৃষ প্রতিষ্ঠান! 


»চাষকে: সমিতির সভ্য হতে হয় এবং 


১৫ 


.চাষীভাইরা যাঁর যাঁর জমি আলাদাভাবে চাষ না ক'রে 


যখন একজোট: হয়ে সমবায় কৃষি সামাত ক'রে নিয়ে 
তার মাধ্যমে চাষের: ব্যবস্থা, করেন- তখন সেটাই হয় 


সমবায় চাষ 


এইসব সমিতি: করতে হলে অন্তত সাতজন 
.সামাত 


বসুন্ধরা £ ১৬শ বর্ষ 3 ১০ম সংখ্যা 


রোঁজাস্ করার জন্য প্রত্যেক জেলায় যে আ্যাসিস্ট্যাল্ট; - 


রেজেস্ট্রি করতে কোনও খরচ নেই ৷ এর জন্য যে-সব 
কাগজপন্ন দরকার তা প্রত্যেক ব্লকে সমবায় সাঁমাঁতর 
যে পাঁরদর্শক আছেন, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়, 
তা ছাড়া এ সম্বন্ধে যাঁদ কোন পরামর্শ দরকার হয় 
. তাও তাঁর. কাছে কিংবা . জেলার আ্াসস্ট্যান্ট 
রেজিস্ট্রার মহাশয়ের কাছ থেকেও পাওয়া যায়। মোট 
কথা, আমাদের চাষাঁভাইরা যাঁদ তাঁদের নিজেদের 


স্বার্থে সমবায় কৃষি সাঁমাত গ'ড়ে তুলতে চান তবে, - 


তার জন্য সব কাগজপত্র ও সংবাদাঁদ দেবার জন্য 
সরকার থেকে প্রত্যেক জেলায় এবং প্রত্যেক গ্রামেও 
সরকারী কর্মচারী আছেন. 


যাঁদ আপাঁন যৌথ সমবায় সামাতিতে যোগদান : 


- করেন তা হলে আপনার জমি আপনারই থাকবে। 
একটু খুলেই বলা যাক। সমবায় কৃষি সাঁমাত 
দরকমের £ এক হচ্ছে সমবায় যৌথচাষ সামাতি,আর 


হচ্ছে সমবাহ যৌথ খামার সীমাতি। সমবায় যৌথচাষ - 


সামাত ও সমবায় যৌথ খামার সামাতর মধ্যে প্রধান 
প্রভেদ হচ্ছে জাঁমর মাঁলিকানায়। যৌথ সাঁমাতিতে 
সভ্যরা হলেন জাঁমর মালিক। তাঁদের এই মালিকানা 
সাঁমীতিতে বর্তায় না! তবে; চাষের জন্য চাষী- 
ভাইদের যা সাঁমাঁতকে হস্তান্তর করতে হয় তা হচ্ছে, 


যৌথচাষের উদ্দেশ্যে জমটূকু ব্যবহারের আঁধকার্‌ 


মান্র_জাঁমর মালিকানা নয়! যৌথ সামাতিতে যাঁর 
'জমি তাঁরই থাকে। সামাতি শুধ্য সেই জাম 
ব্যবহারে অধিকার পায়। যাঁদ প্রয়োজন হয়, তবে 


'_ কোন সভ্য কয়েক বছর পরে জাম ব্যবহারের 


অধিকার সামাত থেকে ফিরিয়ে নিতে পারেন, তাতে 
কোনও বাধা নেই। যৌথ সামাত হওয়ার পর 
চাষের জন্য যা-কিছ_ ব্যবস্থা করা তা সাঁমাতই করে। 
অর্থাৎ জমি তোর থেকে আরম্ভ করে ফসল তুলে 
বিক্রি করা পর্যন্ত--বাকছুর দায়িত্বই সামতির--, 
জন্য মজার পান. এবং ফসল উঠবার পর প্ৰত্যেক 


ওক 


১৬ 


সভ্য :-যে-পরিমাণ জাম ব্যবহারের আঁধকার 


সমাতিকে হস্তান্তর করেছেন, সেই পাঁরমাণ- 
অনুযায়ী ফসলের অংশ পান। 
খরচ মেটাবার পর যা থাকে তারও অংশ লাভ __ 


তারপর সব রকম 


হিসাবে পান৷ . 


কিন্তু যৌথ খামার সাঁমাঁততে সাঁমাতই 
জমির মালিক-সভ্যরা , নন। সভ্যরা সাঁমাততে 
কাজ করলে মজার পান এবং লাভের অংশও 
পান। সব খরচ বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে তা 


প্রত্যেক - সভ্যই যে-পারমাণ মজনুর পান তার 
অনুপাতে বোনাস পান। যৌথ সাঁমাততে সভ্যরা 


যে. জমির অনুপাতে ফসলের অংশ পান সে প্রশ্ন 
যৌথ খামার সামীতিতে ওঠে না, কারণ এখানে জাঁমর 
মালিক সামাতি--সভ্যরা নয়। 


. এই দুরকম সমবায় সাঁমাতিরই নানারকম 
সাবধ্য আছে।- এখানে একটা কথা আমাদের 
মনে রাখা প্রয়োজন যে; উন্নত ধরনের 
চাষ করতে .হলে অর্থং চাষকে যাদ লাভজনক 


করতে হয় তবে কোন্‌ জমিতে কখন কাঁ.চাষ হবে, 


কোন্‌ জমি এ বছর অনাবাদী রাখা হবে, সে- 
সবাকছুই একটি শনার্দন্ট পাঁরকল্পনা অনুযায়ী 
করা দরকার এবং তা হলেই জাম থেকে ঠিকমত ফসল 
পাওয়া যায়। - চাষের জন্য যা কিছ: প্রয়োজন তার 
সব থাকলেও যাদি সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকে তা হলে 
অনেক সময় চাষ লাভজনক হয় না। এইসব যৌথ 
সামাত ও যৌথ খামার সামাতর সুবিধা হচ্ছে যে 
এখানে সমিতি পাঁরচালনার জন্য সুবন্দোবস্ত 
করা সম্ভব। কারণ তার জন্য সরকার থেকেও 
সাহায্য পাওয়া যায়। পাঁরকল্পনা-ব্যবস্থা সুষ্ঠু 
না হলে এইসব সাঁমাতকে সফলতার দিকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই এ-সব সাঁমাঁত 
মি উর রা তর 
ভাবে নজর দেওয়া দরকার . 


উন্নত চাষের জন্য কয়েকটি জিনিসের বিশেষ : 
প্রয়োজন, যেমন কাঁষধণ, লাঙল ও যন্ত্রপাতি, সেচের 


ক্ল যোগাড় করা একটি সমস্যা-বশেষ। 


৯, 
না 


ব্যবস্থা, ভাল বাঁজ ইত্যাদ। 
যায় যে, এসব 1জানস যে-চাষীভাই -যে-পাঁরমাণে 
যোগাড় করতে পারবেন তার উপরেই বিশেষ ক'রে 
নির্ভর করবে তাঁর চাষের সাফল্য । এগুলো সময়মত 
'এসব সমস্যা 
মেটাবার জন্য সমবায়, চাষ "বিশেষ প্রয়োজন । 


সমবায় কৃষি সাঁমাত গ'ড়ে উঠলে পর চাষী- 
ভাইদের সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে খণের ব্যবস্থা করা 
সহজ হয়ে পড়ে। তা ছাড়া উন্নত চাষের জন্য 


- রাসায়নিক সার আজকাল প্রায় অপরিহার্য হয়ে 


পড়েছে। . এই সার যোগাড় করাও একক চাষাঁর 
পক্ষে সহজ কথা 'নয়। কিন্তু সমবায় সামাতর পক্ষে 
তা যোগাড় করা খুব কঠিন নয়, কারণ সমবায় 
সামাতর চাহিদা মেটাবার জন্য স্থানীয় রক আঁফস 
থেকে সার পাবার ব্যবস্থা সরকারই ক'রে থাকেন। 


তা ছাড়া, সমবায় প্রথায় চাষের জন্য সমবায় কৃষ ' 


সমিতি গড়ে ওঠে, পণুবার্ধক পাঁরকজ্পনায় সেই 
সামাতকে সফলতার দিকে এগিয়ে দেবার জন্য নানা 


= প্রকার সরকারী আর্ক সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। 


সু, 


সদ 


পূ 


ত 


যেমন, প্রত্যেক সমবায় কৃষ সাঁমাঁত সরকার থেকে 
শেয়ার হিসাবে ২,০০০ টাকা পৰ্যন্ত পেতে পারে, 
ব্যবস্থা করা--এসব ব্যবস্থার জন্য ৪.২৫ টাকা 
সুদে ৪,০০০ টাকা পর্যন্ত ১৫ বছরের দীর্ঘমেয়াদী 


, খণ পেতে পারে। এসব সমিতি পাঁরচালনার জন্য 


বেশ কিছু টাকা খরচ হয় কারণ, অনেকখানি জাঁমতে 
চাষের ব্যবস্থা করতে হয় বলে, যান পাঁরচালনা 
করবেন তাঁকে বেতন দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 


এই খরচের জন্য, সরকার এইসব সাঁমাতকে ৪ 
বছরের জন্য মোট ১,২০০ টাকা পর্যন্ত দিয়ে 


থাকেনা শুধ তাই নয়, এইসব সাঁমতির জন্য 
গুদাম তথা গোশালা খাতে ১৫ বছরের দীর্ঘমেয়াদী 
খণ ৩,৭৫০ টাকা, ও খয়রাতী ১,২৫০ টাকা 
মোট ৫,০০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তা 
ছাড়াও এসব সাঁমাতর ম্যানেজার হিসাবে যাঁরা কাজ 
করবেন কিংবা যাঁরা উপযন্ত সভ্য আছেন, তাঁদের 


এটা সহজেই বোঝা 


" বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭০ 


সমবায় চাষ সম্পর্কে শিক্ষার জম্য সরকার থেকে 
বাবস্থা করা এবং খরচ বহন করা হয়। তা হলেই 
বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এসব সাঁমাতির জন্য 
সরকার থেকে কত রকম সাহায্য ও সুযোগ পাওয়া 
যায়। এসব সুযোগস্মবিধার ভিতর দিয়েই আমাদের 


- দেশের উন্নত ধরনের চাষের পথে যেসব বাধা আছে 


সেসবের সমাধান করা সম্ভর। 


কৃষি আমাদের দেশের লোকের প্রধান উপ- 
জীবকা। কিন্তু বছরে একমাত্র চালের জন্যই 
অন্যান্য প্রদেশ এমন কি বিদেশের উপর ভর 
করতে হয়। | 


আমাদের সকলেরই মনে রাখা প্রয়োজন যে, দেশের 
উন্নাতর জন্য বিদেশ থেকে নানাপ্রকার যন্ন, সরঞ্জাম 
ইত্যাদি আমদানি করতে হয় এবং তাতে বেশ কিছু 


- পারমাণ বিদেশ মুদ্রা বোঁরয়ে যায়। এর উপর যাঁদ 


১৭ 


“সদ্ব্যবহার করা। 


এই কৃষিপ্রধান দেশের খাদাদ্রব্যের জন্যও বদেশী 
হবে সন্দেহ নেই। তাই আজ আমরা সবাই যারা 
চাষের সঙ্গে জাঁড়ত আছি, তাঁদের কর্তব্য হল 
দেশের প্রত্যেক ' টুকরো জীঁমন্র উৎপাদনক্ষমত।র 
তা সম্ভব হতে পারে যাঁদ 
ব্যবস্থার জন্য এগিয়ে আসেন। সমবায় ভিত্তিতে 
চাষের ব্যবস্থাই যে উৎপাদনক্ষমতা অনেকখানি 
বড়ানো যায় তাতে কোনও সন্দেহ নেই! 


একথা বলছি না যে, সমবায় কৃষ সাঁমাত হলেই 
হঠাৎ আমাদের দেশের চাষের অবস্থার একটা 'বরাট 
পরিবর্তন হবে। কোনও দেশেই তা সম্ভব নয়।. 
প্রয়োজন, তেমাঁন সেইসঙ্গে চাষের জন্য যেসব মূল 
উপাদান প্রয়োজন সেগুলি সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করা 
দূরকার। - 


ৰ 


বসুন্ধরা $ ১৬শ বৰ্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


অনেক দেশেই সমবায় ভিত্তিতে কৃষর আমূল 
পরিবর্তন সম্ভব. হয়েছে। পশ্চিম বাঙলায়ও, এ 
ধরনের সমিতি ধারে. ধীরে গ'ড়ে.উঠছে। বিভিন্ন 
জেলায় এসব সমবায় কৃষ সামাতর কয়েকটির 
যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, তাতে 
একথা সহজেই আশা করা যায় যে, সতর্কতার সঙ্গে 
এইসব সাঁমাতি গঠন: করা হলে এবং বিশ্বাসের 


- ভিত্তিতে যদি এগাল গ'ড়ে ওঠে তবে অন্ন্নত 
কীষর যে অপবাদ আমরা বহন ক'রে চলোছি, এসব 
সামাতির মাধ্যমে তা দূর করবার যে একটা ‘নিশ্চিত 
সম্ভাবনা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার বোধ হয় 
এখন আর অবকাশ নেই। [আকাশবাণীর কলি- = 
কাতা কেন্দ্রে পল্লীমঞ্ল আসরের আলোচনা থেকে. 
সংকাঁলত ৷] | ন 





১1৮ 


এ 


'_.  আউশগ্ৰাম 
২... [নং উন্নয়ন সংস্থা] 


কন বর্ধমান জেলার আউশগ্ৰাম ২নং উন্নয়ন-সংস্থার 


শুভ উদ্বোধন হয় ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল। এই 
সংস্থার .মোট আয়তন ১৩৭-৫১ বর্গমাইল। 
88,000 একর চাষের জামি এবং প্রায় ৪০ বৰ্গ 
মাইল জঙ্গল। এই এলাকার বৈশিট্য হল," গ্রাম- 
বাসাঁরা প্রায় সকলেই কীষিজীবাঁ। কাজেই সংস্থার 
সামগ্রিক উন্নয়ন মূলত কৃষি-উন্নয়নের উপর নিভ'র- 
শীল। - 


“ ক্কাঁষ-উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থা | 
কৃষি-উন্নয়নে উন্নত সেচব্যবস্থা, উন্নত. জাতের 


বাঁজ ও প্রয়োজনীয় সার সরবরাহ, ভূমিক্ষয় নিবারণ, 
শস্য সংরক্ষণ, চাষষোগ্য পাঁতত জাম উদ্ধার, এবং 
সর্বোপাঁর প্রয়োজন উন্নত চাষ-পদ্ধাত সম্বন্ধে 


== দেগ্নামবাসীদের সচেতন ক'রে তোলা । 


| 


এই এলাকার ভাল্কণ, এড়াল অঞ্চলের মধ্য দিয়ে 
পানাগড় ব্যাণ্ড ক্যানেল এবং অমরপদর, রামনগর ও. 


" ভোঁদয়া অণ্লের মধ্য দিয়ে দুর্গাপুর ব্র্যাণ্ট ক্যানেল 


প্রবাহিত, ফলে প্রায় ৯,০০০ একর খাঁরফ জাম সেচ 
পায়। 
হওয়ায় আরও প্রায় ৮০০ একর জমির খাঁরফ এবং 
রবি ফসলে সেচ পাওয়া যায়। মোট ৪৪,০০০ একর 
চাষষোগ্য জাঁমর মধ্যে উন্ত সেচব্যবস্থা খুবই সামান্য । 
গভীর নলকূপ বসানো এবং আরও .অধিক ক্ষুদ্র 
আশা করা যায় কয়েক বছরের মধ্যে স্চেব্যবস্থার 


-আরও উন্নত ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। - 


চাষের উপর নিভ'রশাল গ্রামবাসীদের শুধু একাটি, 
ফসল উৎপাদন করলেই চলবে না।' যে জমিতে 
সেচের সুবিধা পাওয়া যায় তা থেকে বছরে দু" 
তিনাঁট ফসল উৎপাদন করা যায়। সোঁদকে আমরা 
বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছি। চাষীর আর্থিক তথা দেশে 


ডি 
উৎপাদন করার প্রয়োজন খুবই বোঁশ। 


উন্নত বীজ 


উন্নত জাতের ভি রাত দা 
উন্নাতিলাভ করছে। এ ছাড়া, স্থান"য় বীজের সঙ্গে 
উন্নত বাজ বপন করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা 
যায়, আগামী তিন-চার বছরের মধ্যেই প্রত্যেক 


. চাষীর হাতে আমরা ভাল জাতের বীজ .পেশছিয়ে 


দিতে পারব। 


সার সরবরাহ 

প্রয়োগ করা। জৈব এবং রাসায়নিক সার যাতে চাষী 
সময়মত পেতে পারেন তার জন্য ইতিমধ্যেই প্রতি 
গ্রামে পচলা সার (কম্পোস্ট) তোর করার: ব্যাপক 
আঁভযান আরম্ভ হয়ে গেছে। গর্তে গোবর ও' 
আবর্জনা ফেলা আর গতের উপরে চালা দেওয়া 
হল উৎকৃষ্ট এবং অধিক পরিমাণ জৈব সার পাওয়ার 


“প্রকৃষ্ট উপায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে এ পর্যন্ত ১৩টি 
পাকা সারগর্ত এই সংস্থার অধীন বিভিন্ন গ্রামে 


১৯ 


তোর করা হয়েছে। 


প্রত্যেক গ্রামবাসীকে সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে 
পাকা সারগর্ত তৈরি কারে দেওয়া সম্ভব নয়। 
পাকা সারগর্ত-তোর করেন এবং যাঁদের আর্থক- 
স্বাচ্ছল্য কম তারা যাঁদ কাঁচা সার-গর্ত তৈরি ক'রে 
তবে উপরে চালা দিয়ে, গোবর এবং আবর্জনা 
সংরক্ষণ ক'রে পচাবার ব্যবস্থা করেন তা হলে জৈব 
সারের সমস্যা মেটাতে আমরা সক্ষম হব। এ ছাড়া, 


বস্যন্ধর £ ১৬শ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 
সব্জসাৱের চাষ আরও ব্যাপকভাবে করা দন্বকার! 


বীজ তৈরি করবার জন্য প্রতি বংসর চাষীদের ছয় 


নয়াপয়সা দামের ধণ্টেবীজের প্যাকেট দেওয়া হয়। . 


প্রতি প্যাকেটে এক ছটাক বীজ থাকে । পরীক্ষা ক'রে 
দেখা গেছে, প্রাতি প্যাকেটের বীজ চাষ করে ২০ 
সের ধণ্েবীঁজ পাওয়া যায়। ২০ সের ধণ্খেবাঁজে 


এক একর জাঁমতে খব ভালভাবে সবুজসারের চাষ 


করা যায়। সস্তার জামতে সার. প্রয়োগের এট 
একটি ভাল ব্যবস্থা । 


রাসায়নিক সার বালির জন্য প্রত্যেক কৃষি সেবা 
সমবায় সামতির মাধ্যমে চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে 
. ২২টি সমবায় সামীতকে সার মজত এবং বিক্রি 
করার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীরা যাতে 
যথাসম্ভব কাছে থেকে সারের সরবরাহ পেতে পারেন 
তার স্মজ্ঠু ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফসল বাদ্ধর জন্য 
জিতে রাসায়ানক সার প্রয়োগ অপাঁরহার্য। 
দরকার তেমনি গাছের পাষ্ট এবং বৃদ্ধির জন্যও ' 
দরকার পাঁরমাণমত নাইট্রোজেন, ফসৃফরাস এবং 
পটাশ। জৈব সারের সঙ্গে জমিতে রাসায়ানক 
সার প্রয়োগ করলে জামর কোন ক্ষতিই হয় না বরং 
তার উর্বরাশান্ত বৃদ্ধি পায়। আমোরকায় এবং 
জাপানে বাঁন্টর পাঁরমাণ আমাদের দেশের অপেক্ষা 
অনেক কম অথচ জমিতে রাসায়ানক সার অনেক 
বেশ প্রয়োগ করা হয়। এতে সেসব দেশের জাম 
খারাপ হয় নি। কাজেই আমাদের অমূলক ভীত 
হইবার কারণ নেই! 


শস্য সংরক্ষণ 


শস্য সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক গ্রামসেবকের নিকট 
ব-এইচ-ীস পাউডার ও ছড়াবার যন্ত্র দেওয়া হয়েছে, 
এ ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আরও ব্যাপক 
_ ও সুষ্ঠুভাবে শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। 


গাঁতত জাম উদ্ধার ও ভূমিক্ষয় নিবারণ 


'চাষষোগ্য পাতত জাম উদ্ধার এবং ভূমিক্ষয় 
নিবারণের জন্য এ পর্যন্ত যে ব্যবস্থা করা হয়েছে 


তার বিদ্তারিত হিসাব কৃষ সম্বন্ধে আলোচনার 
শেষাংশে দেখানো হয়েছে। চাষযোগ্য পাঁতত জামি 


উদ্ধার এবং ভূমিক্ষয় নিবারণ সম্বন্ধে চাষীদের মধ্যে, 


আগ্রহ বেশ ভালভাবেই জেগেছে। চাষীরা ছোট 
ছোট আইল দিয়ে, ফসলের আচ্ছাদনের সাহায্যে : 
এবং বক্ষরোপণের দ্বারা ইতিমধ্যেই ভূমিক্ষয় 
নিবারণে তৎপর হয়েছেন_ এটা খুবই আশার কথা। 


উন্নত কৃষিপদ্ধাত 


উন্নত কৃষিপদ্ধতিতে তথা জাপান? প্রথায় চাষে 
এই এলাকায় চাষীরা ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। 
১৯৬২-৬৩ সালে ৩,৫০০ একর জমিতে, উন্নত 
প্রথায় ধানচাষ হয়োছিল। তবে লাইনে বীজ বোনা, 
নিড়ানো যন্ত্র এবং ‘হুইল হো” ব্যবহারের পদ্ধাঁত 
সম্বন্ধে চাষীদের আরও সচেতন ক'রে তুলতে হবে, 
কারণ কম খরচে বেশি ফলনই হবে আমাদের লক্ষ্য । 


বন্যা-সমস্যা 

চাষের বিভিন্ন অগ্রগতি সত্তেও বন্যা এই এলাকার 
কয়েকটি অঞ্চলের পক্ষে প্রায় প্রীত বৎসরের একটি 
অভিশাপ ৷ অজয় নদের বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার জল যখন 
বয়ে চলে তখন ভেদিয়া অঞ্চল প্রায় সম্পূর্ণ এবং 
অজয় নদের নিকটবতণ অন্যান্য অঞ্চলের গ্রামগীল 
বন্যা রাক্ষসীর কবলে পড়ে এক ভয়াবহ অবস্থার 
সম্মুখীন হয়। গ্রামবাসীরা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 
জমিতে ফসল ফলান আর রাক্ষপীর আকাস্মক 
আবির্ভাবে বাড়িঘর, জমির সমস্ত ফসল ধ্বংস হয়ে 
যায়। রাজ্যসরকার এ বিষয়ে নজর দিচ্ছেন, এমন দি 
আমাদের উদ্যোগে গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁধ 
অনেকবার মেরামত করা হয়েছে। 


প্যাকেজ প্রোগ্রাম তথা সেবা সমবায় সমিতি 
প্যাকেজ প্রোগ্রাম বা সামগ্রিক নিবিড় চাষ পাঁর- 


"কল্পনার অধীন আমাদের এই উন্নয়ন-সংস্থা কাঁষি- 


উন্নয়নে দ্রুত এগিয়ে চলছে। ২৮০০০ খামার উৎ- 
পাদন পৰিকল্পনা তোর করা হয়েছে এবং আরও 


পাঁরকল্পনার কাজ চলছে। পাঁরকল্পনা রূপায়ণে 
প্রচেম্টাও আরম্ভ হয়ে গেছে। এই পাঁরকল্পনাকে 
সার্থক করতে কৃষ সেবা সমবায় সাঁমাতগনীলর 
দায়িত্ব অনেক। উত্ত সামাতগুলির সক্রিয় কর্ম 
প্রচেষ্টার উপর সামাগ্রক নিবিড় চাষ পাঁরকল্পনার 
ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এক কথায় এই পাঁরকল্পনা 
কাষ সমবায় সামাতগাঁলর এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 
বলা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে গ্রাম-বাঙলার 
সমবায় আন্দোলনের সার্থক অগ্রগাঁতর ইত্গিত। 


আমাদের দেশের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ লোক 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাব কৃষির উপর নির্ভরশঈল। 


উন্নয়নে সক্ষম না হব ততাঁদন 


. তথা ভারতের সমাদ্ধি। 
-‘‘Tndia lives in 1 
' তাঁর এই মূল্যবান কথা, রবীন্দ্রনাথের গ্লাম-উন্নয়নের 
সাধনা এবং স্বামীজাঁর ‘ওঠ, জাগ এবং প্রাতাচ্ঠত 


বসনন্ধরা $ মাঘ £ ১৩৭০ 


আমাদের গ্রাম- 
উন্নয়ন সার্থক রূপ নেবে না। কীষতে গ্রামগ্ীলকে 
সমৃদ্ধ ক'রে তোলার অর্থই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ 
মহাত্মা গান্ধী বলোছলেন, 


the village.’ 


হও’ বাণী আমরা ভুলব না। ঢ়ু 
নিচে ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত 
কৃষিখাতে ব্যয় এবং অগ্রগাঁতর হিসাব দেওয়া হলঃ ১ 


২১ 


দ্র সেচ বাণ | 

বৎসর পুদত্ত খণের উপকৃত জমির অতিরিক্ত 
পরিমাণ পরিমাণ ফলন 
| (টাকা ) (একর ) (মণ) 
১৯৫৮-৫৯ মঃ ন হি ৭,৫১০ ১৫ ১৫০ 
১৯৫৯-৬০ ৫,৫০০ ১২ ১২০ 
১৯৬০-৬১ ১৯,৩০০ 8১ 8১০ 
১৯৬১-৬২ ন ৰ টি ৯১৪০০ ২০. ২০০ 
১৯৬২-৬৩ ৰ ৬ se ১০,৫০০ ৩০ ৩০০ 
- ৫২,২১০ ১১৮ ১,১৮০ 

5  ক্ষদ্র সেচ পাঁরকজ্পনা 
(সেচ্ছাশরমদান সহ) 
বৎসর পরিকল্পনার নাম মঞ্জুরীকৃত টাকার উপকৃত জমির অতিরিক্ত 

পরিমাণ পরিমাণ ফলন 

টু (একর) (মণ) 

১৯৫৮-৫৯ ১3, ৪ + ৫০0 2 
১৯৫৯-৬০ অনরারগড় বাঁধ পরিকল্পনা ন ৭,৮৭৫.০০ ১৩০ ৬০০ 
১৯৬০-৬১ বড়কুমারদীধি বাঁধ পরিকল্পনা ৰ ৭,৭৩২.০০ ১৩০ ৭৮০ 
১৯৬২-৬৩ সরকার বাধ পরিকল্পনা রি 8,৫0২.০১ ৮০ 800 
১৯৬২-৬৩ বিষ্ণুপূর ডেনেজ চ্যানেল পরিকল্পনা *. ৬,৩১৫ .৮০ ১২৫ ৭00 

২৮,০২৪ .৮১ ৫১৫ ২,৪৮০ 


বসুন্ধরা £ ১৬শ বর্ষ ৪ ১০ম সংখ্যা 


পরিকল্পনার নাম মঞ্জুরীকূত টাকার উপকৃত জমির 

| - পরিমাণ পরিমাণ 

, (একর) 
(১) উনুয়নী খাল সংস্কার পরিকল্পনা হু ১. ১ ২৮৯৮ ২০০ 
(২) পাটন। বাব পরিকল্পনা ৫ ঢ় হা ৭,৮৭৫ ৫৬ 
(৩) পানকুয়া বাঁধ পরিকজ্পনা ৰঃ হাঃ ত +, ১৯৬৯ ০০ 
(৪) লারেক বাঁধ পরিকম্পনা 2৯ ১ মুর ৮,৪০০ ৮০ 
(৫) এডাল বাৰ পরিকল্পনা ৬৬ 5 ডে ৩,৪৭০ ৫০ 

(৬). স্য়াডা বীৰ পৰিকল্পনা ঠ&, 1 এ i ৬,৩৫০ - ৭০ - 

৩০,৯৬২ ৩০৬ 


নিমলিখিত ক্ষুৰ সেচ পরিকল্পনাগুলি অনুমোদন পেয়েছে: 


| মোট টাকা মত একর জমি 
৷ উপকৃত হবে 
(১) বাধাবল্লভপুর বাঁধ পরিকল্পনা টু 5, এ ৪,৫১২ ৫০ 
(২) ঘঘ্ঠীপুকুর রিদার্ভার পরিকল্পনা 5 ** ৰ ৯,৩৬০. ৭০ 
(৩) বড়ডোবা বাধ পরিকল্পনা . ৪০০8 নর ৭,৮৭৫ ১৩০ 
(৪) বড়গায়ের বাঁধ পরিকল্পনা এ 4 হু ৫১২৫০ ২৭৫ 
(৫) জিজিরা বাঁধ পরিকল্পনা ৰ ঢ় রর ৯,৪৫০. 7" + ৭০৮ 
(৬) দাসের বাধ পরিকল্পনা . + ৰ; 44 8,৬০৬ :- ৬০ 
(৭) ডাঙ্গাপাড়া পালপুকুর 'বাধ পরিকল্পনা .. ১ ০৪ 8,৫০০ ৫৩ 


নিম্নলিখিত সেচ পরিকল্পনাগুলি মঞ্জুরির জন্য প্রেরিত হযেছে: 
৮৮ টাকার পরিসাণ যে-পরিমাণ জমি 





উপকৃত হইবে 
(১) শীচন্্রপুর গোরদার বাঁধ পৰিকল্পনা .. ...:. ৮ ত 8,২৬২.৩০ ৬০.০০ 
(২) জামতাড়া লায়েক বাঁব পরিকল্পন। ৮ টু ils ৭,৫00.00 ১০০.০০ 
উৎপাদিত ফসল £ 
বৎসর ব্যয়ের বাঁধাকপি. - কুলকপি  টমাটো পেঁয়াজ ওলকপি বীট ' মিষ্টি আলুর 
পরিমাণ ২. কাটং 
(টাকা) 
১৯৬০-৬১ ৬০৯.৯৩ ১৭,৪৫৯ +. 7 ১৭,৮৩৫ ১,৫৮,৯৫০ 
১৯৬১-৬২ = ১,৫১৫.৫২ - ৰ. হি ১. ২ es 
১৯৬২-৬৩ ৩,০৯৭.৯৩ ১৮,২০০ ১৭,০০০ "১১,০৯০ ৮মণ ১৩সের- ৩০০ ৫০০ ৫88 
বৎসর পাকা সার-গত গোয়াল-ঘর তৈরী 
১৪৬১-৬২ ০০, লচ: 4 ত নি রঃ ১ ১ 
- ১৯৬৩-৬৪ টা ৰ i ৪ ১২ ৬ 


চমত? ES 4 ১৩ ৰ ১ 


২২ - 


খৰ 


ৰি 


বসন্ধেৱা ৫ মাঘ $ ১৩৭০ 


বৎসর: আম পেয়ারা লেবু কাঠাল লিচু কলা পেঁপে মারকেল সুপারি 
১৯৬০-৬১ ২২৫ ১০ ৩০০ 
১৯৬১-৬২ ৪ ৩৯০ ৭৫ ২০০ ১০০ -_ ৫০ ১২০ ২০০ , 
১৯৬২-৬৩ ৰক ২৮১ ৬৬ ১৪৮ ,_ ৬৮ ৫৬ ১০ 
৯২৬ ১৫১ ৬৪৮ ১০০ ১১৮ ১২০ ২০০ ৫ডে ১০- 
ৰ (মণ, সের, 'ছটাক ) 
১৯ বৎসর আউস আমন বোরো! গম - আলু পাট, বঞ্চে ছোল] * ৰাজু- সরঘে খেসারি 
| | a (প্যাকেট বাদাম 
24 ও মণ) 
১৯৫৭-৫৮ ৩-০-০ ২৩-২৭-১২ ১৮০-০.. ন টি 
১৯৫৮-৫৯ ২-১৯-৭  ৩১-২-১০ 58 ৩-২-০ 7 ,, 2 , . | 
১৯৫৯-৬০ ত ৬৪-২০-০ ২০-১১-০ ১৪-১০ ৩,০৪২ .. ৰ tio! tie 
১০৬০-৬১ - ৩০-১১-০ ১৩১-২৫-২৪ ৫-0-0 ৭-0-0 0-৭9-১৪ ০০২০ ' 0-0-0 ০-২০-০ 
১৯৬১-৬২. ১৭-১৬-০ .৮৩-৮-০ +." ১৩-০:0 ১৪-০-০ ৩-০-০: ২,০০০ ‘0-১০:-০ ০১২০ ১, 
ৰ রে রা ০-৮-০ ত , 
কেলি কেজি কেজি কেজি কেজি কেজি কেজি, কেজি 
_ ১৯৬২-৬৩-7৮ ৫১২ ১,৩২৭ ২২৭ ১,০০০ ৩,২৫০ ৩৭ ২,০০০ ১১৬  ** ৩৭ 
২-৪-০ 
= 
উন্নত জাতের ম;ঃরগী ও ডিম বিতরণ 
ৰ - - - ছ ৰ 
- বৎসর মোট ব্যয় মোট মুরগি মোট ডিম 
অপৰ 
৯ ৰ দত ও (টাকা) 
১৯৫৭-৫৮ ৬৯২.৫০ ১৫০ ৭৭৫ 
১৯৫৮-৫৯ ৰি ন ৫০-২৫ 8 ২০০ 
১৯৫৯-৬০ ৩৭৩.০০: ৭৪৮ ৩০০ 
৷ ১৯৬০-৬১. . ১১৬৮২ ২৭ .-.. ৭০০ ৬০০- 
১৯৬১-৬২ ১৪ ৰ ; ** 
১৯৬২-৬৩ * 800.00 ও টাকা জম! দেওয়া 


ন 


২৩ 


ৰু 


বসুন্ধরা £ ১৬শ বর্ষ £ ১০স সংখ্যা - 


কৃষি-প্রদর্শন 
"বৎসর মোট ব্যয় . পরীক্ষণ সংখ্যা 
ঢ় টাকা _* | 
১৯৫৭-৫৮  .. ৫ উঠ ১,০০৪ .৪৬ ৫০ 
১৯৫৮-৫৯ ৮,  ,, ন ৰ ২৫০.০০ ৩১ 
১৯৫৯-৬০ .. ৰ নি রং ৩৭১.০০ ১৬ 
১৯৬৮৬১ .. ভৈ 3 "= ১ ৪৩২ .৬৩ ৩৪ 
১৯৬১-৬২ _,, রর রঃ a ৯১০.১০ ' ৯১ 
১৯৬২-৬৩ .. 2 2 ৰ ৪৮১.৪৪" ৰ ১৭ 
রাসায়ানক সার বিতরণ 
(মণ, পের, ছটাক) 
বৎসর আযাঙ্গোলিয়। ধানের আলুর সার  স্থুপারফসফেট হাড়ের গুঁড়ো ইউরিয়া ক্যালসিয়াম- 
মিশৃসার | | আ্যাসোনিয়া 
নাইট 
১৯৫৯-৬০ .. ৭৮২-২৯-৪ ৫৩০-২-১২ ৩৬৫-৩০-০ ১০৪-২০-০ ৫৪৬-০-0 টা ৬ 
১৯৬০-৬১ .. ৮৪৬-১০৮ ৬৫২-১৪-৪  ৪০২-২২-৮ ১৫২-০-০, ৭০0২-১৪-১২ a ৰ 
১৯৬১-৬২ .. 8৪৩২-৩০  ২৮০-০-০ ১৬২-০-০ ১২-০-০ ১২০০০ _২০-০-০ ৩-০-০ 
১৯৬২-৬৩ .. ৪৭৮.৪৯ ৩৬৬.৭০ ৩০৭.৭৫ 8.৫০ 8৮০.৭০ ৩.৩৯ ২.৮৫ 
শস্য সংরক্ষণের জন্য কীটনাশক ওষধ বিতরণ* 
ৰথসম্ব এ-জি-এন তুঁতে পেরেনক্স বাইটক্স ফাইটোলান বি-এইচ-সি ডি-ডি-টি 
১৯৫৯-৬০ .. ১৪ পাঃ ২ আঃ ১১৫ পাঃ ১১০, পরি 2; 5 ৮১ ২৪ পা: 
১৯৬০-৬১ .. ৩৯ পাঃ ৮ আঃ ৮১ পাঃ _,,,, as NTs নি ১ পাঃ 


১৯৬১-৬২ .. ২০ পাঃ ২ আঃ ৬ পাঃ eee ন... তত = EE 


১৯৬২-৬৩ .. ২১ পাঃ ৮ আঃ ...., ১৫ কেছি ৭০ কেজি ১৫৩ কেজি ১৬২ কেজি 





*এ ছাড়া নাশাবি গুতিষ্ঠার জন্য ১৯৬২-৬৩ সালে ১,৪০০ টাকা এবং গো-পালনের জন্য ১৯৬১-৬২ সালে ৬,০০০ টাকা 
ও ১৯৬২-৬৩ সালে ২,৫০০ টাকা খণ দেওয়া হয়েছে! 


, 
+ 
রং 


ib 


১ 


ৰল 
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আলোচ্য সময়ের মধ্যে উক্ত সংস্থার অধীন সমবায় 
সামাতগহীলর-যথেম্ট উন্নীত হয়েছে। ২০1ট সমবায় 
সাঁমাত প্যাকেজ পাঁরকল্পনার . অন্তভূন্ত হয়েছে। 
বাঁকগৃিও বার্ধত হারে খণ পাচ্ছে। সরকার ৯টি 
সমবায় সাঁমাতির শেয়ার ' খাঁরদ করেছেন। ২২টি 
সমবায় সাঁমাঁতকে সার বিক্রি করার জন্য লাইসেন্স 
দেওয়া হয়েছে। ৭টি নতুন সমবায় কৃষি উন্নয়ন 
সাঁমাত গঠন করা হয়েছে৷ তার মধ্যে ৬টি রোঁজাস্ট 
করা হয়েছে। গত বছর মোট স্ব্প-মেয়াদী খণ 
৩,২৬,৩১০ টাকা ও মধ্য-মেয়াদী ধণ ২৯,৪০০ 


.লোকসংখ্যাবাদ্ধ আজ একটি বড় সমস্যা। 
১১৫১ সালে এই এলাকার জনসংখ্যা ছিল ৪৫ 
হাজার। ১৯৬১ সালের গণনা অনুসারে লোক- 


সাঁমীতকে দাদন করা হয়োছল। তার মধ্যে এ বছর 
একমাত্র চণ্ডপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সামাতি -ও 
এড়াল রাজাপাড়া কৃষি উন্নয়ন সমবায় সাঁমাঁত ছাড়া 
সকল সামাতই . পুরো. টাকা মায় সুদ সহ শোধ 
করেছে। কোটা চন্ডপুর সমবায় সামীত মোট 
টাকার শতকরা ৯০ ভাগের উপর শোধ করেছে এবং 
এড়াল রাজাপাড়া সঙ্গবায় কৃষি উন্নয়ন সাঁমাতিও 
জুলাই মাসের মধ্যে তাদের পুরো টাকা শোধ করবে 
বলে আশা করা যায়। 


কৃষি সাঁমাতির সদস্যদের মধ্যে এ বছর ৪,৫০,৫৫০ 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭০ 


টাকা দেওয়া হয়েছে। ২৬টি সমবায় কৃষি-উন্নয়ন টাকা বিলি করা হয়। তার মধ্যে পরে ৫৩,২৭১ 
সাঁমাতকে এবং ২ট ইউনিয়ন খণদান সমবায় টাকার ক্রয় বাবত দাদন করা হবে। 

বৎসর প্রদর্শনক্ষেত্রের মাঁলক : জামর পাঁরমাণ 

| (একর) 
১৯৫৬-৫৭ ' ন্লীঅনাদ শ্যাম, এড়াল = যা ৫ 
১৯৫৬-৫৭ ‘বৰ্ধমান জেনাল কো-অপারোটভ 
সোসাইটি, স্য়াতা কৃষিক্ষেত্র 6 
১৯৫৭-৫৮ শ্রীবজয় 'রায়, অমরারগড় রা 

১৯৫৭-৫৮ আবদুল কাদের চৌধুরী, সনয়াতা ২: 
১৯৫৮-৫৯ শ্ৰীসহাসচন্দ্ৰ রায়, অমরারগড় ২ 
১৯৫৯-৬০ শ্রীকেদারনাথ রায়, সর ২ 
১৯৫৯-৬০ লদংফর রহমান, শ্যামসুন্দরপুর ২ 
১৯৬০-৬১ শ্লীশম্ভুনাথ পাল, অমরারগড় ২ 
১৯৬০-৬১ শ্লীদ্বজেন্দ্ুকুমার চক্লবৰ্তী, ভোদয়া ২ 
১৯৬১-৬২ হাঁববর রহমান, শ্যামসন্দরপ,র ২ 
১৯৬৯-৬২ _ শ্রীদ্বজপদ কোঙার, কলাইরট ২ 
১৯৬২-৬৩ ্রীক্ষেত্রনাথ লাহা, ধড়লা ২ 
১৯৬২-৬৩ {= শ্ৰীঅনাদৈনাথ রায়, অমরারগড় ২ 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পদ সন্দেহ নেই কিন্তু তার সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, 


আমরা যদি এখন থেকে সচেতন না হই তা হলে 
ভাঁবষ্যতে খাদ্যাভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। 


” কাজেই আঁধক .ফসল ফলাতে না পারলে খাদ্যাভাব 


চিরদিনের: সমস্যা হয়ে থাকবে। জাঁমতে আঁধক 


সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৫ হাজারের উপর। লোকই ফসল ফলানো আমাদের লক্ষ্য। 


২৫ 


বসুন্ধরা £ ১৬শ বৰ্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


| যোগাযোগে উন্নয়ন | 
পূর্বে গ্রাম্য রাস্তাগননলর আঁধকাংশই ছিল চলা- 


চলের অনুপযুক্ত । বিশেষ ক'রে অনেক রাস্তাই ' 


পথ চলা দুঃসাধ্য ছিল। ১৯৫৭ সাল থেকে 
১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত ৭ই মাইল ‘মোরাম রোড়' 
এবং ২৩ মাইল কাঁচা রাস্তা গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছা- 
শ্ৰমদান এবং সরকারী সাহায্যের দ্বারা তৈরি করা 
হয়েছে। খরচ হয়েছে যথাক্রমে ৬,০৭৬.৮৭ টাকা 
ও ১০,৮২৮-৬৮ টাকা। গ্রাম্য রাস্তাগনালর, উন্নাত 
হওয়ার ফলে ট্রাক অনেক গ্রামেই যাতায়াত করতে 
পারছে। গ্রামবাসীরা তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্য বাইরে 
পাঠাবার সুবিধা পাচ্ছেন এবং গো-যান বা ট্রাকের 


সাহায্যে বিক্রয় কেন্দ্রে পেপছে দেবার সুযোগ 


পাচ্ছেন ৷. ফলে ফসলের ন্যায্য দামও চাষাঁর হাতে 
আসছে। গ্রাম উন্নয়নের সমস্যা অনেক। তার মধ্যে 
‘যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব অন্যতম । কাজেই গ্রাম- 


.. আবেদন করা হয়েছে। 


যত বোশই সংস্কার হবে, কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী 


. কৃষকেরা কীষপণ্যের ন্যায্য মূল্য পাবেন তত বোশ = 


এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের আর্থিক উন্নাতও 
এপিয়ে চলবে। 
উন্নয়ন খুবই গুরতত্বপচূর্ণ। 


শিক্ষার উন্নয়ন E 
ডি রর 


কৃষ উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার 


উদ্দেশ্য। আক্ষারক জ্ঞান এই ীশক্ষালাভের প্রধান ' 


_ উপায়। শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত প্রথাগ্ীল যেমন 
জানা সম্ভব হয়, তেমাঁন নাগারকত্ববোধও হয় 
জাগ্রত! শিক্ষার উন্নয়নে এই সংস্থা প্রথম থেকেই 
প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে! 





গ্রামসেবিকাদের নিয়ামত তত্বাবধানে ৪টি মাহলা . 


সামাতি পাঁরচাঁলত হচ্ছে। ৫টি ব্রতচারী সংঘ 
বাঁনয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের দ্বারা পাঁর- 
চালিত হচ্ছে এবং ২২টি সমাজ-শক্ষা-কেন্দ্রে 


_=২৬ 


থেকে চলে আসছে। এ পর্যন্ত ১,২৯৩ জন বসস্ক = 
ব্যক্তিকে আক্ষারক জ্ঞান দান করা হয়েছে। 


এ পৰ্যন্ত একটি উচ্চ বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যামক 
বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠিত হয়েছে এবং পাঁচটি প্রাথীমক 
প্ৰাথমিক বিদ্যালয়কে নিম্ন ব্ানয়াদী বিদ্যালয়ে 
পারণত করা হয়েছে। এ ছাড়া পাঁচটি ঈনম্ন উচ্চ 
বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠত হয়েছে, তার মধ্যে একাঁট উচ্চ 
বিদ্যালয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে। দুশট প্ৰাক্‌- 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং দশাঁট প্রাথীমক বিদ্যালয় 
সংগঠন করা হয়েছে । আরও দুটি ‘নম্ন উচ্চ বিদ্যা- 
১৪টি পাঠাগার শিক্ষা 
[বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাঠাগারগুলির 
কাজ সন্তোষজনক 


নিম্ন শিক্ষাখাতে ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হলঃ 


বৎসর বিদ্যালয়" সামাজিক ধ্ৰুতিচাক্ষুষী 
উন্নয়ন শিক্ষাও বাদত ব্যয় 
খাতে - প্রদর্শনীতে (টাকা) 
(টাকা) পুরস্কার 
বাবত ব্যয় 
(টাকা) 
১৯৫৭-৫৮ ৯১৮০০ ৪,8০০ =" 
১৯৫৮-৫৯ ৮,000 ১,৬৮০ শা 
১৯৫৯-৬০ ৪,৯৩৩ 8,080 শা 
১৯৬০-৬১ ৩,৯৩৪ ২,৪০০ 8৭৭৩৪ 
১৯৬১-৬২, ৭,৬৪৪ ৪,১০০ ২৪৭*৪১ 
১৯৬২-৬৩ ১,৯০৬ ২,১৬০ ৩৭৮২০ 
জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন 


স্বাস্থ্যবোধ সম্বন্ধে অনেক গ্রামব।ননই অজ্ঞ। ফলে 
আঁধকাংশ গ্রামবাসী গ্রামের পুকুরপাড়ে ও পথে- 
মাঠে মলত্যাগ করে। যেখানে-সেখানে মলত্যাগের 
কুফল যথা, আমাশয় রোগ, কলেরা, টাইফয়েড এবং 
দুষ্ট কৃমিকাঁট ইত্যাদির আক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
প্রচার চালনার ফলে অনেকেরই মনে চেতনার সণ্ার 


হয়েছে এবং তারা স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার পাবার 
জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫9টি শৌচাগার 
গ্রামবাসীদের মধ্যে ন্যাধ্যমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। এ ছাড়া রক বাজেট থেকে ৩২টি নল- 
ক:প বসানো হয়েছে। ১১টি নলক্‌প তুলে পুনরায় 
বাঁসয়ে দেওয়া হয়েছে৷ সররারের ১০,০০০ টাকার 
সাহায্যের দ্বারা আরও -২৪ট নলকূপ বসানো এবং 
২ কুয়ো তোর করা হয়েছে। 


জেলাশাসকের বন্যান্রাণ তহাবিল থেকে €াঁট এবং 
স্থানীয় উন্নয়ন পাঁরকল্পনায় &াঁট-মোট ১০ 


নলকূপ বসানো হয়েছে। 


সচেতন ক'রে তোলবার জন্য আমাদের কর্ম'রা সব 
সময়েই গ্রামবাসীদের মধ্যে আলোচনাচক্রের মাধ্যমে 
আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া, পশু চাকৎ- 
সার সবব্যবস্থাও এই সংস্থার অধীন আছে। 


- কুটিরাশিল্প ও ক্ষতদ্রশল্পের উন্নয়ন 


আমাদের দেশ একদিন কুটিরাশিল্পে খুবই উন্নত 


ছিল। গ্রামের শিল্প শুধু দেশের চাহিদাই মেটাত : 


না বিদেশেও রপ্তান হত প্রচুর শিল্পজাত দ্রব্য। 


বিদেশী সরকার নিজের ক্বার্থে সেদিন এদেশের _ 
গ্রামীণ শিল্পকে ধংস ক'রে দিয়োছিল। স্বাধীনতা . 
লাভের পর দেশের মৃতপ্রায় গ্রামীণ. শিল্পকে 


পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে। 
এবং কৃষ পাশাপাশি সমৃদ্ধ না হলে গ্রামীণ অর্থ 
নীতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। 


= এই সংস্থার অধীনে এ পর্যন্ত সীবন-শক্ষণ তথা 


উৎপাদনকেন্দ্র ও কর্মকারশালা তথা উৎপাদনকেন্দ্ 
হয়েছে। বর্তমানে সীবন কেন্দ্রে ১০টি ছেলে ও ৫টি 
মেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। 


এই শিক্ষর্ণ-কেন্দ্গ্ীলতে {শক্ষণ সমাপনান্তে 


অনেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এটা বিশেষ আনন্দের _ 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭০ 


কথা। এ পর্যন্ত কুঁটরাশল্পখাতে ব্যয় করা 
হয়েছে £ 
১৯৫৯-৪* সালে ৩,৫৯৮৩৯ টাকা, - 
১৯৬০-৬১ সালে ৫,৯৯৭-৮২ টাকা, 
১৯৬১-১২ সালে ২৭,,৬৭.৪৯ টাকা, এবং 
১৯৬২-৬৩ সালে ১৪,৮৯৫.৭৯ টাকা | 
পঞ্চায়েত 


১৯৫৯ সালে এল উন্নয়ন-সংস্থার অধীন সমস্ত 
ইউনিয়নবাসীর এক শুভ পাঁরবর্তনের সুযোগ । 
বিলুপ্ত ঘটল--পণ্ায়েত প্রীতিষ্ঠার দ্বারা। 
াবপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে গাঁঠত হল 
৪৩টি গ্রামসভা এবং সাতাঁট অগ্ল পণ্টায়েত। 
আটটি ইউনিয়নের একটি বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে 
কাজের সুবিধার জন্য সাতাঁটর মধ্যে মিশে গেল। 
গ্রামসভা তথা অগ্ল পঞ্চায়েতের দায়িত্ব বেড়ে 
গেল অনেক। 


রূপায়নের দায়ত্ব আজ পণ্টায়েতের।, প্রত্যেক 


উন্নয়ন পাঁরকল্পনাগনাঁলর বাস্তব 


গ্রামবাসীর সচেতন দাষ্টিভাঞ্গ গ্রাম-উময়নকে 


করবে ত্বরান্বিত। — 

অধানে রে বা 
বছরে প্রতি জনের ১২টি কর্মীদবসের স্বেচ্ছাশ্রমের 
মাধ্যমে গ্রাম্য পারবেশকে উন্নত এবং 
করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়েছে আজ স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনীর উপর। খুবই আশার কথা যে, স্বেচ্ছা- 
সেবক বাহিনী ইতিমধ্যেই ৫াঁট গ্রাম্য রাস্তার 
সংস্কার করেছেন এবং আরও গঠনমূলক কাজে 
হাত 'দয়েছেন। ন 
গ্রামবাসীদের . সহযোগিতাই এই অগ্রগাতর 
সোপান। গ্রামোন্নয়নের বহুমুখী পরিকল্পনার 
সাৰ্থক রৃপারণে গ্রামবাসিগণের আন্তারিক সহ- 
যোগিতাই আমাদের একমাত্র পাথেয়। ৮-৫-৬৩ 
থেকে ১৪-৫-৬৩ তারিখ পর্যন্ত কালিকাপুর গ্ৰামে 
শিক্ষাশাবরে যোগদ নকারণী গ্রামসভার অধ্যক্ষ এবং 


সংগাঠিত, 


_ৱস্মূদ্ধরৱঃ ১৬শ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


রাক্ষিবাহনীর নেতৃগণের অভিজ্ঞতা আমাদের দৃঢ় 
পদক্ষেপের সহায়ক হবে। 


উপসংহাৰ {পপ}; | 

গ্রাম উন্নয়নের বহুমুখী পারকল্পনাকে সার্থক 
ক'রে তুলতে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং কীর্মদল প্রতি 
উন্নয়ন সংস্থার অধীনে কাজ করছেন। সমন্বরোধ 


তথা মানাবক দৃন্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে গেলে গ্রাম- 
বাসীর সহযোগিতার অভাব হবে না। চাই ' শুধু 
আন্তারক প্রচেষ্টা এবং দেশাত্মবোধের প্রেরণা গ্রাম 
উন্নয়নে সমস্যার অভাব নেই ৷ সমস্যা আছে বলেই 
তো- সমাধানের এত বিপুল আয়োজন। খুবই আশা 
এবং আনন্দের কথা যে, বিভাগীয় কাৰ্মদলও আজ 





২৮ 


তৈলাপয়া মাছ 


আমাদের দেশে সাধারণত .যেসব মাছ দেখা যায়-- 
তার মধ্যে তিলাপিয়া নৰাগত। ১৯৫২ সালে‘ সৰ্ব- : 


প্রথম ভারতে তিলাপিয়া মাছের আমদান হয়। 
নবাগত হলেও এ মাছ আজ আর আমাদের অপারি- 
পরিমাণে তলাপিয়া. মাছ দেখা যায়। আমাদের দেশে . 
তিলাপয়া মাছের আর-একাঁট অদ্ভুত নাম চাল; 
আছে _“আমোরকান কই’ ৷ কিন্তু এই অদ্ভুত নাম-. 
করণের কারণ খুজে বার করা কঠিন। 
তিলাপিয়া মাছের দেহাকৃতির সঙ্গে সকলে: 
কম-বোঁশ পাঁরাচত। আমাদের ন্যাদস বা মেন 


ব্‌ 


মাছের দাম কম। যেসব লোকের খাদ্যতালিকায় 


. এখনও তিলাপেয়া মাছ স্থান পায় নি, আশা করা 


যায় শীঘ্রই তাঁদের কাছে 1তিলাপিয়া মাছ একটি 


. উপাদেয় খাদ্য হিসাবে গণ্য হবে। 


১৯৫২ সালে রুলম্বোর মৎস্য গবেষণা মান্দর 


" থেকে মাদ্রাজের মংস্যগবেয়ণা মান্দরে কতকগযীল 


মাছের দেহাকাঁতির সঙ্গে এদের দেহাকৃতির কিছুটা ' 


সাদৃশ্য আছে। উত্তর আমোরকার “সানীফশ' নামক 
মাছের চেহারার সঙ্গে তিলাঁপয়া মাছের চেহারার 
সাদৃশ্য আছে। এ 

পৃথিবীর অনুন্নত দেশসমূহে-_বিশেষত পূর্ব 
এসিয়ায় জান্তব প্রোটনবহুল খাদ্যের ভীষণ অভাব। 
আর আমাদের" দেহপনৃষ্টর একাঁট অন্যতম প্রধান 
উপাদান হচ্ছে জান্তব প্রোটিন! সেজন্য বিজ্ঞানীরা, 


এমন জান্তব প্রোটনবহুল খাদ্যের সন্ধান করেন, ' 


যা সস্তায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া-সম্ভব। সবদিক 
থেকে বিবেচনা ক'রে দেখা যায়, এই উদ্দেশ্য সাধনে 
ডি মাছকে ব্যবহার. করা সবচেয়ে সীবধা- 

৷ কারণ তিলাঁপয়া মাছ থেকে সস্তায় এবং 


জ্যান্ত তিলাপয়া মাছ নিয়ে :আসা হয় পরীক্ষার 
জন্য। সেখানে এই -মাছ সম্পর্কে যেসব পরাক্ষা হয় 
তাতে দেখা যায়, আমাদের দেশের জলবায়ু তিলা- 
পিয়া মাছের চাষের পক্ষে অন্কুল। তারপর 
হয়। কয়েক বছর. আগে. আমোরকার মঃ ওলে 
হেগেন নামক জনৈক .মংস্যাবজ্ঞানী আমাদের দেশে 
তিলাপয়া মাছের চাষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা খুব 
উজ্জল ব'লে আশা প্রকাশ করেছিলেন? 

কবে থেকে যে তিলাপয়া মাছ মানুষের খাদ্য- 
হিসাবে প্রচলিত হয়, তা সঠিক বলা কঠিন। যতদূর 
জানা যায় ১৯৩৬ সালে (কারও মতে ১৯৩৯ সালে) 
ইন্দোনেশিয়ার কোন এক হদে সর্বপ্রথম তিলাঁপিয়া 
মাছের দেখা .পাওয়া যায়। এর আগে নাকি পূর্ব 


. পৃথিবীর অন্য তলাপিয়া মাছ পাওয়া যেত না। 


নন প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া | 


সম্ভব। 


বিশেষজ্ঞদের ধারণা - ব্যাপকভাবে ৷ ভিলাপিয়া 


; মান মাছের সঙ্কট চি দূরীভূত হবে ব'লে 


আশা করা ' যায়! 
সুস্বাদু এবং পঢ়চ্টিকর। বর্তমানে আমাদের দেশে 


ইন্দোনোশয়ার হ্রদে তিলাপিয়া মাছ পাবার .পর 
থেকে এই মাছের প্রাত বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়ে। 
কিন্তু কেমন ক'রে তিলাপিয়া মাছ তাদের আদি 
বাসভূমি থেকে ইন্দোনেশিয়ায় উপস্থিত হয় সে 
কাহিনী আজও অজ্ঞত। এদের আদি বাসভূমি হচ্ছে 
পূর্ব আফ্রিকার মোজাম্বিক উপকুলবতাঁ৷ সমদদ্র। ' 


- পরে এরা নানাভাবে অন্যান্য দেশে বসাতি বিস্তার 


অন্যান্য জ্যান্ত ও টাটকা মাছের তুলনায় তিলাপিয়া = 


Ed 


২৯ 


. সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। 


করেছে। তখন থেকেই বিজ্ঞানীরা তিলাপয়া মাছ 
ইন্দো- 
নেশিয়ার হুদে তিলাঁপিয়া মাছ পাবার পর থেকেই 


বসুন্ধরা £ ১৬শ বর্ষ £ ৯০ন সংখ্যা 


এদের ইতিহাস শুর হয়। কোন কোন বিজ্ঞানীর ছিল: তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে মিশরের সমাধ-. . 
মতে পাঁথবাঁর প্রায় সর্বত্র তিলাপিয়া মাছ খাওয়া মন্দিরের দেওয়ালে। গ্রীস্টপূর্ব ২০০০ বছরের 
খুব বেশি দিনের কথা না হলেও. সুদূর . : সেখানকার এক সমাধিমান্দিরের গায়ে তিলাপিয়া 
অতীতেও যে তলাপিয়া মাছ মানুষের প্ৰিয় খাদ্য. নিলোটিকা প্রজাতির এক জোড়া তিলাপিয়া মাছের 





এউ - 


“চিত্র আঁকা ছিল। তাঁদের মতে মিশর, প্যালেস্টাইন . 


. বসুন্ধরা ঃ মাঘ £ঃ ১৩৭০ 


" মধে রেখে অনবরত নাড়াতে থাকে। ডিম ফুটে বাচ্চা : 


প্ৰভৃতি দেশে তিলাপিয়া মাছ উপাদেয় খাদ্য হিসাবে. 


পৰিগণিত ' 


বাত প্রজাতির তিলাপিয়া মাছ দেখা ধার । তবে টা 


এদের মধ্যে Tilapia mossambica, Tilapia 


“ nilotica, Tilapia melanopleura, Tilapia Zilli 


প্রভৃতি বিশেষ পাঁরচিত। পৃথিবীর .. অধিকাংশ 
দেশেই Tilapia mossambica, রিনিতা সক্ষম 
- হয়েছে। 


পিয়া শ্যামদেশ, আফ্রিকা, পালয় লা 


১ সিংহল, দাক্ষিণ আমোঁরকা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, 


ক্যামেরুন এবং আরও অনেক দেশে প্রচালত হচ্ছে। 


সে-সব দেশে আঁত অল্প সময়ের মধ্যে এই মাছের - 


ট্‌ চাষ যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। এটি 
পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে যে, 'তল্যাপয়া 
শর্ট মাছের চাষে বিশেষ . হ্যাঙ্গাম নেই। খাল, বিল, 
পুকুর, জলাভূমি, ডোবা প্ৰভৃতি জলাশয়ে তিলাপয়া 
মাছ বংশবাদ্ধ করতে পারে। নোনা এবং মিঠা: দু 
রকম জলেই এরা অনায়াসে জীবনযাপন করতে 
Kl সক্ষম। ইন্দোনোশয়া এবং . আরও কোনও 
॥ কোনও স্থানে সাধারণত নোনা জলেই এর চাষ হয়। 
স্ “কিন্তু নোনা জলে এরা মিঠা জলের তুলনায় অল্প- 
“সংখ্যক ডিম পাড়ে । হয় তো নোনা জলের প্রভাবে 
- এদের ডিমের সংখ্যা ক'মে যায়। 
_খুব ব্যাপক হারে হয়। তিলাপিয়া মাছ দীর্ঘজীবা, 
এদের মধ্যে ব্যাঁধর প্রকোপ কদাচিৎ দেখা যায়। 
এদের. দৈহিক বৃদ্ধিও আঁত দ্রুতগতিতে হয়। 


একাধিকবার প্রচুরসংখ্যক ডিম পাড়ে। সাধারণত 
স্মী-তিলাপিয়া চার মাস বয়স থেকেই ‘ডিম 


ue 


Re HE 


লৱা 


হু পাড়তে শুরু করে। স্ত্রী-তিলাপয়ার অপত্যস্নেহ্‌... 


/ আত প্রবল। শন্ত:তে খেয়ে ফেলবে এই আশঙ্কায় 
৯. :. এরা ডিম পাড়বার গর ডিমগযীলকে গলার থাঁলর 


এদের বংশবৃদ্ধি 


বেরোবার পর তারা মায়ের মুখের মধ্যেই থাকে। 
আধ ইঞ্চির মত বড় হবার পর তাদের স্বাধীনভাবে 
চলাফেরা করতে দেওয়া হয়। এই সতকৰ্তা ভিলা- 
পিয়া মাছের অস্বাভাবক বংশবাদ্ধর অন্যতম 
একটি .কারণ। এক জোড়া তিলাপিয়া মাছ কোন 


কোন ক্ষেত্রে অনুকৃল.-পাঁরবেশে বছরে দশ হাজার 


| উৎপাদনে; সক্ষম হয়েছে। 


তদ 


'কারও দৈহিক বৃদ্ধি. আশানুরূপ হয় না। 
ছোট মাছ খেতে বড় মাছের মত সুস্বাদু লাগে না, 
“আর তার পদাম্টমূল্যও বড় তিলাপিয়ার তুলনায় 


মাছ উৎপাদন করতে সক্ষম। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, 


.একস্থলে চার মাসেরও কম সময়ে ১৫টা পূর্ণবয়স্ক 


[তলাপিয়া ১৫,০০০টা এবং : অন্যত্র আড়াই. মাসে 
১৪টা পূর্ণবয়স্ক তিলাপিয়া ১৪,০০০টা বাচ্চা 
এ থেকেই বোঝা যায় 
এদের বংশবৃদ্ধির হার কী ব্যাপক! 1তিলাপয়া 
মাছের প্রধান খাদ্য হচ্ছে সাধারণত শ্যাওলা, ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ এবং গ্লাঙ্কটন। | 


সাধারণত মাস চারেকের মধ্যেই, তিলাপিয়া মাছ 


খাদ্যোপযোগী হয়ে ওঠে এবং বছরখানেকের মধ্যে 


এদের ওজন দেড়পো-আধসেরের মত হয়। কিন্তু 
{তলাপয়া মাছের ব্যাপক সংখ্যাবাদ্ধ এদের. দৌহক 
বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায়। কারণ-জলাশয়ে তিলাঁপিয়ার 
বংশবৃদ্ধি ব্যাপক হারে ঘটলেও, খাদ্যের পাঁরমাণ 
থাকে সীমাবদ্ধ। সুতরাং খাদের অভাব ঘটে, ফলে 
আর 


কম। - একটা বড় তিলাপয়া থেকে যে পরিমাণ 
খাদ্যবস্তু বা মাছ পাওয়া যায়, ৪-৫টা ছোট ছোট 
তলাপয়া থেকেও সেই পরিমাণ" পাওয়া যায় না। 
সেজন্যে তিলাপয়া মাছের দৈহিক বৃদ্ধির, অন্ত- 


সার প্রয়োগ করা হয়। এই সার দেবার ফলে জলা- 
শয়ের নিম্নস্তরের উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও. উৎপাদন 
বোঁশ হয়। আর খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে 
তিলাপয়া মাছের খাদ্যাভাব কিছন্টা দুর হয়। 


ৰ 


বস্যন্ৰৱা £ ১৬শ বর্ধ £ ১০ম সংখ্যা 


বিজ্ঞানীরা তিলাপয়া মাছের বর্ণসঙকর ঘাঁটয়ে 
কেবল পুরুষ-ীতিলাপিয়া উৎপাদন করতে সক্ষম 
হয়েছেন। বর্ণসঙ্করজাত পুকুরে 'নীর্দন্টসংখ্যক 
অস্বাভাবিক বংশবাঁদ্ধর আশঙ্কা কমে যায়। ফলে, 
এদের দৈহিক বৃদ্ধিও আশানুর্প হয়। ছয় মাসের 
মধ্যে এদের দৈহিক ওজন সাধারণত আধসেরের মত 


হয়। আর এরা অন্যান্য তিলাপয়া মাছের তুলনায় _ 


খুব তেজীয়ান হয়। কোথাও কোথাও-স্তী ও 
পুরুষ তিলাপয়া মাছ পৃথক ক'রে পৃথক পুকুরে 
হিসাবমত ছাড়া হয়। এর ফলে এদের সংখ্যা বাড়ে 
না, কারণ যৌন-ীমলন হবার সুযোগ বোশ থাকে 
না। পুকুরে মাছের যা খাদ্য থাকে, সেই অনুগাতে 
মাছ ছাড়া হয়। স্ত্রী-তিলাপিয়ার তুলনায় পদরদষ- 
[িলাপিয়ার দৈহিক বুদ্ধি দ্রুত হয়! সেজন্যে 
অনেকে 'স্ত্রী-ীতলাপিয়ার চাষ না কারে কেবল 


পুরুষ-তিলাঁপিয়ার চাষ করেন। মাছের, দৈহিক বর্ণ, - 


িম্বনালীর মুখের বাঁহদেশের. গঠন ইত্যাদি দেখে 
অভিজ্ঞ ব্যন্তিরা বাচ্চা অবস্থায়ই তিলাপিয়ার স্তী ও 
পদুরুষ চিনতে .পারেন। যাঁদ ভুলবশত একটি স্রী- 
উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কারণ সে- 
ক্ষেত্রে এদের সংখ্যা নিয়ন্ণ করা সম্ভব হয় না। 
এজন্যেই বর্ণস্করজাত পুরুষ-তিলাপিয়া চাষ করা 
_ম্দীবধাজনক। কারণ তাতে দ্ত্রী-পুরুষ চেনবার 
. হ্যাঙ্গাম .নেই। বর্ণসঙ্করজাত পুরুষ-তিলাপয়া 
প্রজননক্ষম। | 

মাছের চারাগঁল একট; বড় হলে সেগ্দীলকে ধরে 


৪ক 1 


পুকুরে মাছের সংখ্যা হিসাবে মাছের অন্যসব খাদ্য 
দেওয়া হয় যাতে খাদ্যাভাব না হয়। বড় হবার পর 
মাছগুলিকে ধরে এনে বাঁক করা 'হয়। ছিপ, টানা- 
জাল, বেড়াজাল প্রভৃতির সাহায্যে তিলাপিয়া মাছ 
ধরা হয়। 


পৃথিবীর কোন কোন দেশে সমান মাপের কতক- 
দিয়ে, তাদের ডিম পাড়ার উপযোগ বড় করবার 
জন্য খুব বেশি: পাঁরমাণে খাদ্য দেওয়া হয়। 


 মাছগনুলিকে ধরা হয়। এইভাবে চাষের দ্বারা উৎ- 


দৈহিক গঠন খুব মজবুত হয়। কোন্‌ কোন জাতের 
দেখা গিয়েছে তাতে তাদের. দৈহিক বৃদ্ধি খুব 
তাড়াতাড়ি হয়। | 


কখনও কখনও তিলাপিয়া মাছের পুকুরে শিকারী 
মাছ ছাড়া হয়। এরা 'তলাপিয়া মাছ-শকার ক'রে 
কমে। বাদবাকি তিলাপিয়া মাছের বড় হতে কোন 
অসুবিধা হয় না কারণ তাদের খাদ্যে ঘাটাত পড়ে 
না! ত্রান্দাদে তিলাপয়া চাষের পুকুরে গ;য়াবিন, 
ছাড়া হয়। তবে এতে অসীবধাও আছে। এমন 
সংখ্যক শিকারী মাছ রাখা দরকার যাতে সব 
তিলাপয়া মাছ খেয়ে না ফেলে। মাঝে মাঝে 


দরকার। চাষের উপযুক্ত মাছ রেখে বাদবাকি নষ্ট". 


ক'রে ফেলতে হয়। 


. সেচ সমবায় সামাত 
গ্ৰীশাস্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য 


[ আকাশবাণীর কাঁলকাতা কেন্দ্রে পল্লামগ্গল আসরে আলোচিত] 


আঁত প্রিয় গানের কথা আমার মনে পড়ছে_ 
“বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, 
বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল, 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, 
হে ভগবান ৷” 


- শকলাল £ এ গানাঁট আমারও খুব প্রিয়। বুঝলে 


মোড়ল, মাঝে মাঝে এই গানাঁট আপন মনে 
গুণ গুণ ক'রে গাইতে আমার খুব ভাল 


 লাগে। 


লোড়ল£ সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু শুকলাল, 


গান'টর অর্থ বুঝেছঃ -ভটচাযমশায় আলো-. 
'_ চনার প্রথমেই কেন এই গানটির উল্লেখ করলেন, 


বলতে পার? 


শুকলাল; না, তা বোধ হয় ঠিক ঠিক পারব না। 


মোড়ল ? 'িশিকান্ত, শুকলালের প্রশ্নের জবাব 


বেশ, আমার কথা বাদ দাও। 'নাঁশকান্তই কৈ 


কিছু বুঝেছে? সে যাঁদ বুঝে থাকে এবং. 


আমায় যাঁদ তা বুঝিয়ে বলে, তা হ'লে আম 
জোর ক'রে বলতে পার যে, মাড়ি 
বুঝব ৷ 


দাও। তুমি কি বুঝেছ, তা বাঁঝয়ে. বল। 


নাশিকান্ত £ দেখ মোড়ল, আমাদের দেশ কীষিপ্রধান 


দেশ! আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে মাঁট ও ' 


জল আতি গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে 


আছে। মাটি ও জলের সদ্ব্যবহারের উপরেই 
শনর্ভর করছে আমাদের কৃষি-ব্যবস্থা, চাষের 


টি আমাদের দেশের 
পদন্সৃষ্টি ও উন্নাত।-- - 


নৈশিকান্ত £ 


খ্ৰী ভট্টাচার্য £ হ্যাঁ, আপান ঠিকই বলেছেন। জলের 


সঙ্গে, আত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক রয়েছে চাষের। 


-ৰবাঁন্দ্ৰনাথ অন্যত্র বলেনঃ “মাতৃভূমির মাতৃত্ব 


প্রধানত আছে তার জলে”। সহজ কঞ্চয় এর 
অর্থ হচ্ছে যে, ভাল 'সেচ-ধ্যবস্থা না থাকলে 


,জমির ফসল ভাল হ'তে পারে না। 
শদকলাল £ বুঝলে মোড়ল? আম কিন্তু এবার সব 
_ ব্যবোঁছ। আমি তো নিজের হাতে চাষ-আবাদ 


কার, আদম জান ষে,/ঠিক সময়ে প্রয়োজনমত ' 
জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে না পারলে 


"চাষীর কেবল মেহনতই সার হয়। সেচের 


অভাবের দরূন অনেক জমিতে চাষই হয় না! 


. আবার ভাল ক'রে সেচের বন্দোবস্ত করতে 


পারলে জাম থেকে বছরে একবার কেন, দুই'বার 
_এমনাক তনবারও ফসল. তোলা যায়। 


মোড়ল £ বাঃ! দেখলে, 1নিশিকান্ত, শুকলাল কেমন 


সুন্দর গুছিয়ে বলেছে! 

তা সাঁত্য, মোড়ল। কিন্তু এদিকে 
তাঁকয়ে দেখ, মুখুজ্যেমশায় যেন রেপে 
আছেন। আপনি কিছ; বলবেন, মুখুজ্যে- 


- মশায়? 
মৃখ্যজ্যেমশায়ঃ তা বলব কইকি! কিন্তু সুযোগ 
পাচ্ছি কোথায়? ‘আমার প্রথম কথা হচ্ছে, 


ভট্চাষমশায়, সেচ সমবায় বলতে আপাঁন কী 
বোঝাতে চান? আপাঁন সকলের আগে সে 


- কথা পাঁরম্কার ক'রে বলুন! 


শ্রী ভট্টাচার্য £ জমিতে কৃষিকার্ধের জন্য সেচ- 


ভাবে যে সমবায় -সাঁমাত গঠন করেন, তাকেই 


বলা হয় সেচ সমবায় সাঁমীত। জল সরবরাহ, 


বন্যার জল নিরোধ করা, বাঁধ নির্মাণ এবং বাঁধ 


বসুন্ধরা £ ১৬শ বর্ষ .£ ১০৭ সংখ্যা - 


ও জল সংরক্ষণ করাই হ'ল. সেচ সামাতর  শদকলাল £ কিন্তু মোড়ল, যাঁদ বড় বড় সেচ পাঁর- 


_ উদ্দেশ্য। - = কল্পনা ক'রে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যায়, 
. মঃখজ্যেমশায় £ গর চলা তা হ’লে এই ছোট ছোট পৰিকল্পনা নিয়ে মাথা 

মশায়, আমরা তো জানি সরকার থেকেই সেচের . ঘামিরে লাভ কাঁ? | 

জন্য বড় বড় নদী পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করা শ্রী ভষ্টাচার্য £ আপান খুবই ভাল প্ৰশ্ন করেছেন। 


সেসব পাঁরকল্পনার কথা, যেমন--দামোদর 
কংসাবতী পাঁরকল্পনা ইত্যাঁদ। | 
শ্যকলাল £ আমিও জানি এসব পরিকল্পনার কথা। 


মোড়ল £ দেখলে তো নিশিকান্ত, শকলাল আজ- 
- শ্রী ভট্টাচার্য £ বড় সেচ পাঁরকল্পনা ও ক্ষুদ্র সেচ ' 
পৰিকল্পনা আলদাভাবে ভাবলে চলবে না। 
এরা এক-একাঁট সমগ্র পাঁরকল্পনারই দুশট 


'_' মখ্যজ্যেমশায় £ তুমি থাম, শুকলাল। ৰ 
| সাথে সাথে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার, কাজও দুত 
ম্খ্যজ্যেমশায়ঃ . এখন কথা হচ্ছে, ভটচাষমশায় কি গাঁততে করা দরকার। কারণ ক্ষুদ্র পাঁর- 


বলতে চাইছেন যে, চাষীভাইরা সকলে দিলে 
সমবায় সাঁমাত গঠন ক'রে এ রকম বড় বড় সেচ 
পারকল্পনার কাজ হাতে নেবে? 

.নিশিকান্ত £ মুখুজ্যেমশায়, আপাঁন অনূমাত করলে 
. আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পাঁর। 

_ মখনজ্যেমশায় £ আচ্ছা বেশ, দাও। | 

নিশকান্ত $ সেচ-পাঁরকল্পনাকে সাধারণত দু . 
ভাগে ভাগ করা হয়--বহৎ -ও মাঝারি সেচ 


. কল্পনার সবচেয়ে সুবিধা এই যে, তা আত. 
সহজে কার্যকর করা যায় এবং খরচও লাগে 
কমা তা ছাড়া, জলও সহজেই পাওয়া ষায়। 
সহযোগিতা এবং উদ্যোগে করা সম্ভব। এইসব : 
কথা বিবেচনা করেই আমাদের পণবার্ধক 
উপর. ‘বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় 


পরিকল্পনা এবং ক্ষদ্র সেচ পাঁরকল্পনা পাঁরকল্পনায় সর্বসমেত ২৫৬ লক্ষ একর জমিতে 
প্রধানত এই ক্ষুদ্র সেচ পারকল্পনার ক্ষেত্রেই সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে বলে ধরা 
সমবায় সাঁমাঁত কাজ করবে। . হয়েছে। তার মধ্যে ১২৮ লক্ষ অর্থাৎ অর্ধেক 
মুখজ্যেমশায় £ ক্ষদর সেচ পাঁরকজ্পনা বলতে জমিতে ক্ষুদ্র পাঁরকল্পনার মাধ্যমে সেচের = 
আপান কি বোঝাতে চাইছেন, ভটচাবমশায় ? ব্যবস্থা করা হবে ব'লে ধরা হয়েছে এবং সেই 


- শ্রী ভট্টাচার্য £ ক্ষুদ্র সেচ পারিকজ্পনা বলতে বোঝায় : অনুপাতে পরিকল্পনার তার জন্য ব্যয়ররাদ্দও 


যে, সেচের স্ীবধার জন্য জলাশয়, খাল, প্ৰণালী 
প্রভৃতি খনন করা বা কাটা, বাঁধ দেওয়া বা তার 
সংরক্ষণ করা, নূতন কৃপ খনন করা, অগভীর 
নলক্‌্প, বসানো, জল তোলার ব্যৱস্থা করা 
এবং জলাশয় থেকে পাম্পের সাহায্যে সেচের 


"ব্যবস্থা: করা ইত্যাদি ।- এই 'সমস্ত কাজ চাষী- 


ভাইরা সেচ সমবায় - সীমাতি গঠন ক'রে 


করা হয়েছে! এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আমা- . 


' দের. দেশে কৃষির উন্নতির জন্য ক্ষণ ক্ষুদ্র সেচ 


পাঁরকল্পনা কত জরুরী । 


মোড়ল £ শুকলাল, এবার তোমার কাছে আশা কার * 


-- ছোট. সেচ পাঁরকল্পনার, প্রয়োজনীয়তা কী তা ' 
পরারকার হয়েছে। 


শুকলাল ঃ তা কিছু দক বুঝলাম বইাকি। 


না 
ঢ় 


ছ৯" 


ম্যখ্যজ্যেমশায় 


-লাগছে। 


মোড়ল ঃ আবার কী খটকা লাগল? 
মঃখ্যজ্যেমশায় ৪ সেই কথাই তো ভারা 


বলতে চাইছি। আচ্ছা, ভটচাষমশায়, গ্রামাঞ্চলে 


চাষ-আবাদের উন্নাতির জন্যে সমবায় কাঁষ- 
সহায়ক সাঁমাঁত বা সমবায় কৃষ সমিতি গঠন 


‘করা হয়ে থাকে। আপনি যে ক্ষুদ্র সেচের কথা 
- বললেন, তার কাজ তো..কৃষি-সহায়ক সাঁমাতি 


আর. সমবায় কৃষি সমিতির দ্বারা হ'তে পারে। 


“শ্ৰী ভট্টাচার্য ঃ আনি হাত গা ভবে দরকার 


দেচ সামতিন: মাধ্যমেও fe EE ৰ 


পারেন । একটা কথা পরিষ্কার. ক'রে বলা দর- 
কার যে, সমবায় আইনে সেচ. সামাতকে একটা 
বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সেচ সামাতির 


 উপাবাঁধতে যে জমি সেচের দ্বারা উপকৃত হবে 
সেই জামির চৌহাঁদ্দর' বিবরণ দিতে হয় সেচের 


উপকারপ্রাপ্ত এলাকায় সেচ সামাতর সভ্যদের 


_ জামির পাঁরমাণ যদি ৬০ ভাগের কম না' হয়, তা 


হ'লে আইনের সাহায্যে চৌহাদ্দস্থত উপকৃত 


সমিতির সভ্য নন, তাঁদেরও সেচের জন্য কর 
দিতে বাধ্য করা যায়। - 


 নিশিকান্ত ঃ আচ্ছা, ভটচাযমশায়, সরকার থেকে 


সেচ সামাতকে অর্থ সাহায্য করবার জন্যে কি 


কোন ব্যবস্থা রয়েছে? 


শ্রী ভট্টাচার্য ঃ নলক্‌প খনন করা, be TEE 
দু আনা কূপ থেকে জল. তোলার জন্য যন্দ্রপার্ত 
=. - কেনা ইত্যাদির জন্য ১,৫০০ থেকে ২,৫০০ 


~ 


পর্যন্ত সরকারী .খণের ব্যবস্থা আছে। কোন 
কোন ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে খণের শতকরা ২৫ 
ভাগ দান -হিসারেও মঞ্জুর করা যেতে পারে। 


£.তুমি থাম তো, শুকলাল : ভটচাষ-: 


_ বস্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭০ 


 শ্যকলাল $ ভট্চাযমশায়ের কথা শুনে আমাদের 


৩৫ 


‘থেকে মণ্ড করা যেতে পারে। 


জন্য আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে। 


মোড়ল £ এ তো খুব ভাল কথা, শুকলাল। তুম 


তো নিজের হাতে চাষ কর, তুমি তো জান যে 
আমাদের দেশে আতবৃস্টি বা অনাবৃষ্টর জন্যে 
চাষের কী রকম অনিশ্চিত অবস্থা। কখনও 


জলের অভাবে আবার কখনও বা বন্যায় চাষ- 


আবাদ নষ্ট হয়ে যায়! চাষীভাইরা বৃষ্টির জলের 
দিকে তাঁকয়ে থাকে। সেচ ব্যবস্থার সাহায্যেই 


গ্রামের সকলে মিলে একটি সেচ সাত গঠন 


, করনা৷ 
শকলাল £ তাই তো আমি ভটচাষমশায়ের কাছে 
_ ভাল ক'রে জেনে নিতে চাইছি মোড়ল যে, সেচ 


সমবায় সমিতি গঠন করতে হলে আবাদের কী _ 
ভাবে এগোতে হবে। 


রী ভট্টাচার্য ঃ প্রথমে যে-এলাকায় সেচ সাঁমাত গঠন 
“করা হবে . সে-এলাকায় চাষীভাইরা, যাঁরা 


সাঁমীতর মাধ্যমে কী কাজ হবে তা ভাল ক'রে 
বুঝে নেবেন। সে-এলাকায় সেচের কাঁ ব্যবস্থা 


"আছে, কীভাবে তাকে উন্নত করা যায়, সে-- 
- সম্বন্ধে মোটামুটি সাঁচক ধারণা থাকা দরকার । 
অর্থাৎ সে-এলাকায় যাঁদ কোন জীর্ণ খাল বা 


‘তা তোমাদের . 


পা 


পদকুর থাকে তা হ'লে তা কীভাবে সংস্কার 


লাগবে এ সমস্ত ভাল ক'রে জেনে নেওয়া 
দরকার। সমবায় বিভাগ ও কৃষি বিভাগের 
স্থানীয় কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করলে ' 
তাঁরা এ বিষয়ে সাহায্য করবেন। 


এই প্রাথীমক কাজ শেষ হয়ে গেলে. পরে . 


সমবায় সামার উপাধি পরেণ করে সমিতি 


রেজেস্ট্রি করবার জন্য আবেদন করতে 7 


Ct 


" বসুন্ধরা 


£ ১৬শ বর্ষ $ ১০ন সংখ্যা 


সমখ্যজ্যেমশায় £ বেশ, তা তো হ'ল। সাঁমাঁতর কাজ- 
কর্ম রোজ রোজ দেখাশোনা করবেন কারা? 
আপাঁন তো জানেন ভটচাযমশায়, আমাদের 
চাষভাইরা নানা ধান্ধায় ব্যস্ত থাকেন; তাই 


সম্ভ্ধপর নয়। 


স্ত্রী ভট্টাচাৰ্য £ সে তো ঠিক কথা। প্রাতাঁদনকার কাজ- 
কর্ম চালাবার জন্যে প্রাতি সাঁমীতিতেই একটি 
ছোট কার্ধানর্বাহক কাঁমাঁট থাকে । কার্ধীনর্বাহক 
কাঁমাঁট নিজেদের মধ্য থেকে সভাপতি, সহ- 
সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নিযুতত 
করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ওপরই একটা বিশেষ 
কাজের ভার থাকে এবং তাঁরা সকল সভ্যের 
তরফ থেকে তাঁদের ওপর ন্যস্ত কাজ প্রাতাঁদন 
দেখাশোনা করেন। 


দব।জোমশার : তা হলে বলুন, যাঁরা সমাতর 


সাধারণ সভ্য হবেন, তাঁদের বিশেষ কিছু 'কর- 
বার নেই। 


স্ৰী ভট্টাচার্য £ না, তা কিন্তু ঠিক নয়। সাধারণ 


সভ্যদের নির্বাচন করেন। প্রত্যেক সভ্যকে নজর 
রাখতে হয় যে, কার্ধানর্বাহক কাঁমাঁট তাঁদের 


-. কাজ ঠিকমত করছেন কিনা । তাই সব সভ্যকে 


সাঁমীতর কাজকর্ম সম্পর্কে ভাল ক'রে খোঁজ- 
খবর রাখতে হবে। তা ছাড়া, আপাঁন তো 
জানেন মুখুজ্যেমশায়, সমবায় সাঁমাঁতর গোড়ার 
কথাই হচ্ছে যে, সেটা সকল সভ্যের মিলিত 
প্রীতত্ঠান। তাই সমাত- থেকে যে সুযোগ- 
সুবিধা তাঁরা আশা করবেন, তার ব্যবস্থাও 
সকল সভ্যকেই করতে হবে। প্রত্যেক সভ্যকেই 
সামাঁতর কাজে সক্রিয় অংশ নিতে হবে। তায় 
ওপরই প্রধানত সাঁমাতর সাফল্য নির্ভর করে। 


শ্যকলাল £ সমিতির কাজকর্মের জন্যে তো: টাকা- 


_ পয়সা লাগবে, তা আসবে কোথা থেকে, 
মোড়ল? 


ত 


শ্‌কলাল £ তা যা বলছ মোড়ল। 


শ্যকলাল £ দেখ মোড়ল, 


িশিকান্ত } শ্‌কলাল, তুমি এতক্ষণ এত সনন্দর 


সনন্দর প্রশ্ন ক'রে এখন একী কথা জানতে 
চাইছ! 


মোড়ল এ টাকাপয়সার কথাতেই শুকলালের সব ষেন 


কেমন গুলিয়ে যায়। 


অভাব মানুষ, 
তাই টাকাপয়সার কথা উঠলেই কেমন যেন সৰ 
গোলমল হয়ে যায়। 


নিশিকান্ত £ আচ্ছা 'শুকলাল, ধর, তোমাদের গ্রামে 


ফুটবল খেলবার জন্যে একটি ক্লাব করা হবে। 


এই ক্লাবের টাকাপয়সা কোথা থেকে আসা ' 


উচিত? 
নিাশকান্ত ক আমায় 
ছেলেমানূষ পেয়েছে? আম ছোটবেলায় কত 
ফুটবল খেলোছ। আমরা যারা খেলতাম, তারা 
নিজেরাই চাঁদা ক'রে ক্লাবের জন্য টাকা 
তুলতাম। 


থেকে সামাতির টাকাপয়সা আসবে । চাষীঁভাইরা 
নিজেদের স্যাবধার জন্য: সেচ সাঁমাত গঠন 
করবেন। সামাতির কাজের জন্য যে টাকাপয়সার 
দরকার হবে তা চাষীভাইরা নিজেদের মধ্য 
থেকে সংগ্রহ করবেন। প্রত্যেক সভ্যকেই সাঁম- 
{তর অংশ কিনতে হবে। পড়তামত খনন-খরচ 
এবং সেচের যে রকম সুবিধা হবে সে রকম 
জলকর দিতে হবে। ভটচাষমশায় তো আগেই 
সরকার থেকে কী রকম সাহায্য পাওয়া যেতে 
পারে সে কথা বলছেন।' 





শ্রী ভট্টাচার্য ২ দেখুন, সরকার সাহায্যের কথাটাই 


কিন্তু বড় নয়। চাষীভাইরা, যাঁরা সাঁমাত গঠন 
কথাটাই সবচেয়ে বড় কথা--এটাই হচ্ছে সমবায় 
নীতির আসল কথা । সাঁমতির খরচের 'দিকট। 


{নাশিকান্ত £ এই তো দেখ ঠিক বুঝেছ কোথা . 


করেন ৷ 
" সাঁমাতর একাঁট বিশেষ দিক। 


মখজ্যেমশায় £. আচ্ছা, ভটচাষমশায়, আমি আপ- 


নাকে আর-একটি প্রশ্ন করতে চাই। এইটিই' 


নু 
~ আমার শেষ প্ৰশ্ন। 


চাষীভাইদের শ্রমদান সেচ সমবায় = 


মোড়ল £ তা একটি কেন, তুমি দশাঁট প্রশ্ন কর না। = 


ভটচাষমশায় তো আমাদের মধ্যে এসেছেন এ 
-  ধবষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেই । 
মঃখুজ্যেমশায় £ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে শক কোন 

সেচ সমবায় সামাত আছে? 


ঞ্জী ভট্টাচার্য £ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন শট সেচ সম- 
বায় সাঁমাত রয়েছে। বাঁকুড়া ও বাঁরভূম 
জেলাতেই আঁধকসংখ্যক সমাতি কাজ করছে। 
-এই সমস্ত সমিতির সভ্যসংখ্যা প্রায় নয়ন 
হাজারের মত। এদের কার্যকর? মূলধনের 
পরিমাণ ২ লক্ষ টাকার -ওপর। এসমস্ত সাম- 
তির সাহায্যে প্রায় ২২ হাজার একর জাঁমতে 
সেচের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। যেসমস্ত ছোট 
ছোট পাঁরকল্পনা এইসব সামাতির মাধ্যমে করা 
. হয়েছে. তা করতে প্রায় সওয়া লক্ষ টাকার মত 
খরচ লেগেছে । এটা হচ্ছে ১৯৬২ সালের 
হিসেব! - 
মোড়ল ঃ শুনলে তো সব,- শুকলাল। তুমি ষে 
তোমাদের গ্রামে সেচ সাঁমাতি গড়তে চাইছ, তা 


+ 


ঢ় 


৩৭ 
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আর দৌর না ক'রে যত তাড়াতাঁড় সম্ভব ক'রে 
ফেল। বর্তমান জরুরী অবস্থায় আমাদের 
সকলকে সমস্ত শান্ত দিয়ে চায়ের ফলন বাড়াতে 
হবে, তার জন্য যেমন চাই ভাল বাজ, সার, 
ঠিক তেমনি দরকার ভাল সেচের ব্যবস্থা! 
তোমরা সেচ সমবায় সাঁমাত গঠন ক'রে নিজে- 
রাই. সেচ ব্যবস্থার অনেক উন্নাতি করতে পার। 


শী ভট্নীচাৰ্ব'ঃ রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে আজকের 
- আলোচনা আরম্ভ করোছিলাম, তাঁর কথা দিয়েই 
আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই। 'তাঁন 
তার ‘সমবায় নীতি বই-এর ভূমিকায় আমাদের 
জন্যে যে আশীর্বাদ রেখে গেছেন, সে কথা 
স্মরণ করলে আমরা প্রেরণা পাব--উৎসাহ পাব 
এগ্সিয়ে যাওয়ার জন্যে। তান বলেছেন £ 
, “আজ যাঁহারা জাবধান্রী পল্লাঁভূমির 'রন্ত স্তনে 
-স্তন্য সণ্ডার কারবার ব্রত লইয়াছেন, তাঁহারা 
নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে আলো আঁনবার জন্য 
প্রদীপ জরাঁলতেছেন, মঙ্গলদাতা বিধাতা 
তাঁহাদের প্রতি, প্রসন্ন হউন; ত্যাগের দ্বারা, 
তপস্যা দ্বারা, সেবা দ্বারা, পরস্পর মৈত্রীবন্ধন- 
‘দ্বারা, 'বাক্ষিপ্ত শান্তর একন্র সমবায়ের দ্বারা 


ভারতবাসীর বহ্দন-সাণ্চত মুঢুতা ও 
ওদাসীন্যজানত অপরাধরাশির সঙ্গে সঙ্গে 


. রুষ্ট দেবতার আঁভশাপকে সেই সাধকেরা দেশ 
হইতে তরস্কৃত করুন এই আমি একান্ত মনে 
কামনা কৰি৷” 


পশ্চিমবঙ্গের হস্তচালিত তাঁতীশল্পীরা সবচেয়ে 
সুন্দর ও ভাল বস্র প্রস্তুত করেন বলে গৌরব করতে 
পারেন। 
বর্ণের জন্য এসকল বস্ত্র ভারতের সর্বন্র এবং 
বিদেশেও আদৃত হয়। "শুধু তাই নয়, এখানকার 
তাঁত-শিল্পীরা সমগ্র দেশের মোট তাঁতের শতকরা 
মাত্র ৫ ভাগের সাহায্যে ভারতের হস্তচালিত তাঁত- 
জাত দ্রব্যের শতকরা ১০ ভাগ উৎপাদন করেন। 

' ১৯৬১-৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৮ কোট ৫০ 
লক্ষ গজ হস্তচাঁলত তাঁতবন্তর প্রস্তুত হয়। সে সময়ে 
এ রাজ্যে দেড় লক্ষেরও বোঁশ তাঁত ছিল। জনগণের 
চাহিদার দরুন এবং সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ 
দানের ফলে হস্তচালিত. তাঁতের উৎপাদন. ১৯৫৩ 
.সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে এবং অবশিষ্ট , ভারতে তাঁতশিক্প 
রোধ করতে পেরেছে। কারণ, তাঁতবস্ হল একজন 





সুক্ষ্ম বুনন, সুন্দর নকশা এবং চমৎকার = 


করেন অআঁদেরই স্ত্রী-পুত্রকন্যারা। সাধারণভাবে 
হিসাব ক'রে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দশ লক্ষ 
লোক জাবনধারণের জন্য ক্ষুদ্রাশল্প ও কুটির- 
শিল্পের উপর নির্ভর করেন। পাশ্চমবঙ্গের কারু- 
শিল্পীদের বাৰ্ষিক শিল্পোৎপাদনের মোট মূল্য 
৪৪ কোট ৫০ লক্ষ টাকার উপরে। এসব দ্রব্য 


তাঁরা প্রস্তুত করেন দেশের বাজারের জন্য তো 
নিশ্চয়ই, আবার বিদেশের বাজারের জন্যও বটে। 


_ হস্তচালিত তাঁতের এীতহ্য 


চালানোর শব্দে যে ছন্দ আছে তাকে বলা যায় সজন- 
শীল শিল্পের ছন্দ। মাকু চালানোর শব্দের এই 
ছন্দে যেন শান্ত পল্লাঁজীবন মুখারত এই সৃজন- 
নকশার জামদানি শাড়ি, বালুচর বুটিদার, ম্বার্শদা- 
রাও. বদরের রাবনিাত রেশ প্ৰভৃতি| 


পশ্চিমবপ্গেৰ হস্তশল্প ' ৷ 

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে শিল্পের ভূমিকাই 
প্রধান হওয়া সত্বেও এ রাজ্যের বোঁশর ভাগ মানুষ 
বাস করেন গ্রামে এবং তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন 
কৃষিকার্য অথবা চারীশল্প ও কারুশিল্পের দ্বারা । 
কখনও কখনও তাঁরা এই দু'রকম কাজের উপরেই 
নির্ভার করেন। তাঁদের কোন কারখানা বা যল্পাতি 
নেই বললেই চলে। নিজেদের ক্ষুদ্র কুটিরই হল 


৯. 


হস্তচালিত ততিকে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের 
কুটিরাশজ্পের প্রতীক। এমন কোন গ্রাম নেই 
বললেই চলে যেখানে হস্তচালিত তাঁত নেই। কোন, 
গ্রামে প্রবেশ করলে প্রায়ই দেখা যায় যে, গাছের 
কাজে রত এবং তাঁর স্ত্রী ঘরেবোনা একটি শাঁড় 
পারে স্বামীকে নানাভাবে সাহায্য করছেন। কোনও- 
রূপ শিক্ষা লাভ না. করলেও এঁতিহ্যের দরুন তাঁত- 


শিল্পী চমৎকার নকশার বস্ত্র প্রস্তুত করতে 
পারেন। 

১৯৪০ সালে পাঁশ্চমবঙ্গে তাঁতের সংখ্যা 
ছিল ৪৩,০০০। বর্তমানে তাঁতের সংখ্যা 


দাঁড়য়েছে প্রায় ১,৫০,০০০ ৷ তার মধ্যে সমবায়- 
ক্ষেত্রেই আছে ৭৭ হাজারেরও বেশি তাঁতি। হস্ত- 
চালত তাঁত সমবায় সাঁমাতর সংখ্যা প্রায় এক . 
হাজার। | 

. পাঁশ্চমবণ্গে রেশমশিল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
প্রায় তিন লক্ষ লোক জাঁড়ত। এ রাজ্যে তু'তের - 
চাষ হয় ১৫,০০০ একর জাঁমতে; রেশমগুটি উৎ- 


_পাঁদত হয় ২,০০,০০০; কাঁচা রেশম ও সুতোর উৎ- 


তাঁদের কাজের স্থান এবং এই কাজে তাঁদের সাহায্য 


৩৮ 


পাদন-&১৪ ০১999 পাউন্ড রেশমবস্বের 


উৎপাদন--৩৫,০০,০০০ গজ। 
হস্তচালিত তাঁতের শিল্পীরা সারা দেশেই ছড়িয়ে 
আছেন, কিন্তু কতকগনীল স্থান হস্তচালিত, তাঁতে 


এবং 


চির 12 


কাল ধরে প্রখ্যাত । এই জায়গাগুলি হল--দেবীপুর, 


- সমদূদ্রগড়,. কৈকালা, ফরাসডাঙা, অমরাঁশ, চন্দ্রকোণা, 
হরিদাসপুর, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, ধানিয়াখান,. 


বেগমপ্দর, রাজবলহাট, রামজীবনপুর, রাজগ্রাম, 


পূর্লয়া, পাটুলি, শ্্রীকান্তবাটণ, কালম্পঙ এবং 
লোকপুর। 


সরকারী অর্থানূক্ল্য, টি র্যা 


কারিগাঁর সহায়তা লাভের - উদ্দেশ্যে তন্তুবায়দের 


_ সরকার উৎসাহ দিচ্ছেন। সরকার কর্মীরা জনগণের 


পারবর্তনশীল রুচির সমীক্ষা করেন এবং যেসকল 


: - স্থানে তন্তুবায়দের গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে সেখানে 
- সরকার কর্তৃক প্রোরত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের সাম্প্র- 


এ মধ্যে আছে উন্নত ধরনের যন্দপাতি সরবরাহ, তন্তু- 


পা 


বু 


বায়দের শশক্ষণ, নিয়ন্তিতমূল্যে সুতো সরবরাহ 


এবং তন্তুবায় সমবায় সামীতর আড়ত ও সরকারী _ 


 বিক্রয়কেন্দ্রের.মারফত বিপণনের সুবিধা । 
পণ্টবার্ষক - পাঁরকল্পনাকালে - হস্তচালিত তাঁত- 


ফিগার হিলি 


লক্ষ টাকা। টু 


' পশ্চিমবঙ্গে হস্তচালিতন্তাঁতশি্প "সমবায় 
সাঁমাঁতিগগাূলির অধীনে এখন ১৭৬টি বিক্রয়কেন্দ 
আছে। তা ছাড়া আছে: চারটি কেন্দ্রীয় বিপাঁণ। দূর 


_' পল্লী অঞ্চলে পাঁরক্মার উদ্দেশ্যে দুটি ভ্রাম্যমাণ 


বিক্রয়-সংস্থাও আছে। বড় বড় শহরে বৃহদাকার 


t 


ন শ্লীনকেতন, বসিরহাট, 
, মির্জাপুর, ইসল্ামপদর, সৌনাম্‌নখাঁ, মালদহ, 


নল 
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িরযআড়ত আছে। সেসব আড়তে সরকার আর্থিক 
“সহায়তা দান করেন। 


4৫ 


ক্ষদ্রশিল্প রাড 
কলিকাতা ও হাওড়ায় লিন্ডসে স্ট্রিট, বলটি 


শ্যামবাজার-ও গ্র্যান্ড ্রাঙ্ক রোডে অবস্থিত সরকারণ 


বঙ্গ ক্ষুদ্রাশল্প  কর্পোরেশনও কারিগরদের প্রস্তুত 
[জিনিসপন্র বেচবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ' এই 


[সউীড়.ও কোচাঁবহারে স্থাপিত ছয়টি বিপণনকেন্দ্ে 
হস্তচালিত . তাতে প্রস্তুত ও হস্তাঁশজ্পের এবং 


_ অন্যান্য কুটিরাশল্পে প্রস্তুত রকমারি দ্রব্যাদি 


বিক্রয়ার্থ রাখা হয়। 
খোলা হয়েছে . এবং 


আগ্রাতে একটি 'ব্রিয়কেন্দ্ 
নয়াদল্লীতে একটি খোলার 


* কথা আছে। বোম্বাই, নাগপুর, রাঁচ প্রভৃতি স্থানে . 


শীঘ্ই অনুরূপ বিপাঁণর ব্যবস্থা হবে।. . 
পশ্চিমবঙ্গের কুটিরশিল্প ও ক্ষনদ্রশিল্পে যাতে 


উচিতমত অল্প খরচে উৎপাদনের কাজ অব্যাহত , 


থাকে সেই ' উদ্দেশ্যে দূম্প্রাপ্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও 
সরবরাহের ব্যাপারে কর্পোরেশন রাত 
হয়েছেন। | 

কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের দপ্তর- 
গুলি. এবং রাঁণাঁজ্যক ও. আধা-সরকারী সংস্থাসমূহ 


থেকে বিপুল পাঁরমাণে ক্রয়ের অর্ডার সরাসাঁর গ্রহণ 


ক'রে থাকেন। ব্ৰহ্মদেশ ও 'দাক্ষণ আফ্রিকার কয়েকটি - 


‘দেশে পাশ্চিমবঙ্গের হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত ও 


কুঁটরশিল্পজাত দ্রব্যাদর চাহিদা আছে! কর্পোরেশন 
সেসব প্রাতবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গেও সংয়োগপন্র স্থাপন 


_ করেছে। 


৮ 


-টঃাকিটাঁক 


স্লনলম্মত কৃষিষন্দপাঁতি উৎপাদন 

কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে সম্প্রাত কৃষিষন্্রপাঁতির 
নবন্ধভুন্ত উৎপাদক ও প্রস্তুতকারকদের সভায় 
সভাপাতত্বকালে কীষ-প্রাতিমন্তশ শ্্রীস্মরীজৎ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিবিড় চাষের 
জন্য এরূপ উৎপাদক ও প্রস্তুতকারকদের মানসম্মত 
কাঁষষন্ন্পাতি উৎপাদনের আহ্বান জানান। 

তান বলেন যে, দেশাবভাগের ফলস্বরূপ জন- 
সংখ্যা অত্যাধক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রান্তাঁয় ও 
উপপ্রান্তীয় জাম সহ শতকরা ৮৭ ভাগ কৃষিজীমিতে 
চাষ-আবাদ চলতে থাকায় পশ্চিমবঙ্গে এটা একান্ত 
আবশ্যক। 

কৃষীবভগের সচিব শ্রী আর ঘোষ সম্মেলনের 
উদ্বোধন করেন এবং কাঁষ-অধিকর্তা ডঃ এইচ কে 
নন্দা ও অপর শিল্প-অধিকর্তা শ্রী এন কে বিশ্বাস 
প্রমুখ অনেকেই ভাষণ দেন। 

সম্পাতি চাকদা থানা কাঁষখামারে ইস্টার্ন রেঞ্জের 
চাঁব্ৰশপরগনা, হাওড়া, হুগাঁল এবং নাঁদয়া জেলার 
উপ-কাঁষআঁধকর্তা, জেলা কাষ-আধকারক, কৃষ 
সম্প্রসারণ আধিকারিক, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও 
অন্যান্য ব্যান্তদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে 
লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আরও আঁধিক খাদ্য 
_ উৎপাদনার্থে অভিযান চালাবার জন্য ও পশ্চিমবঙ্গের 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ কাঁষিসমস্যা সমাধানকজ্পে পরস্পর সহ 


যোঁগতার জন্য কৃষি ও সমাম্ট-উন্নয়ন বিভাগগীলর 


আঁধকারিকদের অনুরোধ করেন। 


বন-নীতির রূপায়ণে মথাষথ ৰনসংরক্ষণ 
দাঁজালঙে তিনদিন ধ'রে কেন্দ্রয় বন-পর্যদের 


- সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপাঁরশ করেছেন। 


উত্ত সুপারিশগুাল এখন কেন্দ্রীয় বন-পর্যদের নিকট 
পেশ করা হবে। 


পশ্চিমবঙ্গের বনমন্ত্রী শ্রী এস এম ফজলুর রহ- 
মানের সভাপাতিত্বে উন্ত আঁধবেশন ৰসে। মধ্যপ্রদে” 
মহারাষ্ট্র ও আসামের বনমাল্রিগণ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্য- 
প্রদেশ, পাশ্চমবঙ্গ, বিহার ও মহারাষ্ট্রের মুখ্য বন- 
পালকগণ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির বন- 
আঁধিকর্তা ও আসামের বনপাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যন্তি- 
বর্গ তাতে উপস্থিত গছলেন। ভারত-সরকারের কীষ- 
বিভাগের যুক্ত সাঁচৰ এবং কেন্দ্রীয় বনপর্ধদের 
সাঁচবও উক্ত উপ-সাঁমীতর আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করেন। 

উপ-সামীতর উপর ন্যস্ত কার্যভারের অন্যতঙ্ 
ছিল বনসমূহের উন্নততর পালন ও সংরক্ষণের 
স্বার্থে বর্তমান বন-আইনগযীলর পরীক্ষা, সেগনলৰ 
সংশোধনের প্রস্তাব এবং সমগ্র দেশে একই রূপ 
আইন প্রণয়ন। 

উপ-সমাতি প্রাতকারমূলক, নিবারণাত্মক এবং 


শাস্তিমূলক- এই তিনাট দিক থেকে বর্তমান 


আইনসমূহ বিবেচনা করেন এবং জাতীয় বন-নশীতর 


'রূপায়ণে বনের যথাযথ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সুদূর- 





প্রসারী গুরু্বসম্পন্ন পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। 


ক্রমবিলীয়মান জাতনয় সম্পদস্বর্প বন্য প্রাণ্টী- 
সমূহের আরও আঁধক সংরক্ষণের সুপারশ ক'রে 
বন্যপ্রাণীর গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। অন্যান্য 
গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল বনজাত 
দ্রধ্যাদির অপসারণকার্ধে 'বাভন্ন এজেন্সি কর্তৃক 


"সাধিত ক্ষতির জন্য দণ্ড, বেআইনিভাবে বনভূমি 


পরিষ্কার, চাষ বা চাষের চেষ্টার জন্য দণ্ডব্যবস্থার * 
সম্প্রসারণ, অপরাধীদের উচ্ছেদসাধন, জাতীয় স্বার্থে 


উপ-সামাতির যে অধিবেশন চলে তাতে উত্ত-উপ----. -বেসরকারণ বনের নিয়ন্ত্রণ ও পাঁরচালনার জন্য উপ- 


_সামীতি বন-আইন এবং প্রধান ও অপ্রধান খাঁজ 
ছব্যাঁদ 'ি্কর্ষণের উদ্দেশ্যে বনগাীলর ব্যবহার 


যুক্ত আইন প্রণয়ন, বনসংক্রান্ত অপরাধের জন্য 
সর্বাধিক শাস্তির পাঁরমাণবাৃদ্ধি ইত্যাদি। 


= 


1 


দ্বয়ংক্রিয় নলকূপ 


টি ক 


বস হল্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭০ 


প্রধান ও অগ্রধান খানজদুব্যাদির িক্র্ষণের জন্য উভয় দিকে অনেকগুলি স্বয়ংক্ৰিয় নলকপে বসানো 
57525 হয়। - 

উপ-সামাত বনভূমির সংরক্ষণের উপর জোর দেন . স্বয়ংক্রিয় , নলকূপ য় থেকে এক মাইল. 
এবং এ উদ্দেশ্যে এই সুপারিশ করেন যে, যেখানেই ব্যাসার্ধের মধ্যে বসাতে হয়। আশানুরূপ ফলাফল 
উপার-উন্ত উদ্দেশ্যে বনভূমি ব্যবহার করতে দেওয়া - দেখে জয়পাণ্ডা ও পুরন্দর নামক নদা'গলর কাছা- 
হয়, সেখানেই সেজন্য বনাবভাগকে পর্যাপ্ত ক্ষাত- কাছি এলাকায় স্বয়ংক্রিয় নলকুপ বসাবার চেষ্টা 


পুরণ দিতে হবে এবং প্রধান খনিজদ্রব্য করা হয় এবং তার ফল সন্তোষজনক হয়েছে। 


নিষ্কৰ্ষণের জন্য. ইজারাদারদের লাইসেন্স প্রদান 


যেসকল এলাকা স্বয়ংক্রিয় নলকুপের জ্দাবধা 
সম্পর্কে বনবিভাগকে উপয্স্ত ক্ষমতার্পণ করতে ঠি k 


ভোগ করছে -সেগনালর রূপ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। 


7 এমনাক, যেসব ডাঙাজাম পাঁতত প'ড়ে থাকত 


সেগ্যীলতেও এখন চাষ-আবাদ করা হচ্ছে। সেসব 

| এলাকায় স্বয়ধক্রয় নলকূপ বসাবার জন্য. সরৰূর 
স্বয়ংক্কিয় নলকুপ (অটো ফ্লো') ক্ষদ্র সেচের  কৃষিজ'বাঁদের যত প্রকারে সম্ভব সাহায্য করছেন। 
একটি উৎস। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার তাল- - সেসব এলাকায় আঁধক খাদ্য ফলানোর আঁভযানেন্ব 


ডাঙ্গা-সমলাপাল-গড়বেতা অঞ্চলে এ ব্যবস্থায় অঙ্গ হিসাবে সমন্টি-ন্নয়ন ব্লকগমললি কর্তৃক 
সাফল্য লাভ-করা গিয়েছে এবং সে অঞ্চলের কৃষক- অনুদান ও খণ দেওয়া হচ্ছে। 


দের এতে প্রভূত উপকার হয়েছে। 


£ 


আনুমানিক হিসাবে দেখা গেছে যে, ১৫ 1বদ্বা 
উত্ত অণ্ডলৈর পাঁলমাটিবাশিম্ট তরাঁঙ্গত ভূমিতে জমির মালিক কোন কাঁষজীবাঁ প্রথম বছরের প্রথম 
প্রায় ১৫০টি স্বয়ংক্রিয় নলকূপ সর্বসময়ে সেচের ফসলের আয় থেকেই একটি স্বয়ংক্লিযষ নলকূপ 
জল সরবরাহ করছে। এমনাক যখন নদগাল শুষ্ক বাবার নার শ্বাহ, রর বাড়ে! 

থাকে তখনও স্বয়ংক্রিয় নলকূপ জল সরবরাহ করতে 

পারে। প্রত্যেকটি স্বয়ংক্রিয় নলকূপ সারা বছরে ৩০ নবদ্বীপ রকে গলা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর ৰাজ 


একর জাঁমতে--শীতকালে ৩০ বিঘা, গ্রীন্মকালে নবদ্বপ ব্লকের 'বাভন্ন স্থানের পল্লী স্বেচ্ছাসেবী 
২০ বিঘা এবং বর্ষাকালে ৪০ বিঘা-জল জোগায়। .বাহনী ইউনিট উৎপাদন-বৃদ্ধি ও পল্লী উন্নয়নের ' 
স্বয়ংরুয় নলকুপের পাইপ : -১৬০ ফুট নিচে 78121 

নামাতে হয়। এ থেকে ঘণ্টায় ১,২০০ গ্যালন জল | নঁজডাঙ্গার পল্লী ন্বেচ্ছাসেবা বাহিনী ভাগীরথী 
পাওয়া যায়। আরও গভাঁরদেশে পাইপ নামিয়ে এর. ও গডড়গুড়য়া খালের সংযোগস্থলে একটি ক্স’ 
জল সরবরাহের ক্ষমতা ১,৬০০ গ্যালনে তোলা ষায়। বাঁধ নির্মাণের কাজে বাঁশ ও অন্যান্য উপকরণ 
স্বয়ংক্লিয় নলকপ বসাবার খরচ আনুমানিক  যুগয়েছেন। তাঁরা সেই বাঁধ নির্মাণে আংশিকভাৰে 
১,৫০০ টাকা। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে স্রেচ্ছাশ্রমও দান করেছেন।!, বাঁধাট 'নার্মত হওয়ার 
যে, একজন কৃষক এ থেকে প্রাপ্ত জলের পূর্ণ ফলে প্রায় ৯,০০০ একর জমির আউশ ফসল রক্ষা 
সদ্ব্যবহার ক'রে তাঁর জমি থেকে বছরে তিনটি ফসল পেয়েছে। 


উড বা, . 4. ক এ এ মাজদিয়াতে স্থানীয় পল্লী স্বেচ্ছাসেবী ব্যাহনীর 


দাক্ষিণ বাঁকুড়ায় প্রথম স্বয়ংক্রিয় নলকূপ খননের _ সদস্যরা সেই এলাকার যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নাতি- 


"চেষ্টা হয় সমলাপাল অণ্চলে। 1শলাবতী নদীর সাধনের জন্য একাঁট কাঁচা রাস্তা মেরামত করেছেন। 


BY 


1 


একাঁট কাঁচা রাস্তার সংস্কার করেছেন এবং 
রাস্তাকে সদর রাস্তার সাথে যনন্ত ক'ৰে একাঁট পাকা = 
" কালভাঁট* নিৰ্মাণ করেছেন। বহয় বছর ধ'রে জলমগ্ন 

বাসীরা ২০টি গোরুর গাঁড় যোগাড় ক'রে দূরবর্তাঁ 


বানাও 


তীরখালর ২০০ স্বেচ্ছাসেবী আধ মাইল লম্বা 
সেই 


£ 5৬শ বৰ্ষ £ঃ ১০ম সংখ্যা 


স্থান থেকে মাটি নিয়ে আসেন। মাঁহস রা, চর- 
স্বরূপগঞ্জ ও বাবলাবাঁড়র পল্লী স্বেচ্ছাসেবী 
বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন কার্ষে অংশগ্ৰহণ 
করছেন। 


৯০,০০০ নরনারী ভ্ৰম ৪০.২১ বর্গমাইল, 


এলাকার নবদ্বীপ ব্লক ঠিক এক বছর আগে প্রথম 
পর্যায়ের অন্তৰ্ভুক্ত হয়েছে। এখন ব্লকের 1বাঁভন্ন 
সংস্থা এই অঞ্চলের কাঁষ ও শিল্পের -উন্নয়নের 
ব্যাপারে ব্যাপৃত।- জাতীয় আপতকালে সবাজ- 
উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রকে প্রচুর বীজ উৎপাদন 
ক'রে কাঁষজীবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, প্রগতি- 

শীল কৃষিজীবীদের সেচন-নলকুপ ও উত্তোলন- 
EH NE 
‘হয়৷ ধান, পাট, আখ, গম ও সরষের উন্নত ধরনের 
বজ সরবরাহ করা হয় এবং কৃষকদের উন্নত কাষ- 
পদ্ধাত 'িক্ষা দেওয়ার জন্য ১৬টি প্রদর্শনমূলক 
জমির ব্যবস্থা করা হয়। : তা ছাড়া, পাকা পচলা 


- সারের কুণ্ড ও গবাদি - পশুর খাটাল নির্মাণের 


উদ্দেশ্যে কীষজীবাদের সাহায়ক ও খণ দেওয়া হয়। 
দের ‘আর 1স্‌ সি’ পাইপ সরবরাহ করা হয়। সেজন্য 
২,০০০ টাকা ব্যয় হয়। গ্রামবাসীরাও সমপাঁরমাণ, 
অর্থ দান করেন। 


নবদ্বীপ হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের কেন্দ্র 
. এখানে প্রায় ১০,০০০ তাঁতে ৩০,০০০-এর বেশ 


ন্রনারী কর্মীনরত আছেন। গড়ে প্রাতি মাসে ৩৫ 


_ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র উৎপাদিত হয়। তন্তুবায়দের 


খণস্বরূপ ৫৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ 


রাজ্য হস্তচালিত তাঁতশল্পী সমবায় সোসাইটি 
লামিটেডের সুতো তাঁদের সরবরাহ করা হয় এবং এ 
প্রতিষ্ঠান তাঁদের কাছ থেকে ১৫,২০০ খানা ধ্নঁত- 
শাড়ি ক্রয় করেন! - 


সমবায়: সমাত কর্তৃক কাঁষ-উৎপাদন বৃদ্ধি 


নাঁদয়ার কৃষ সমবায় সামাতগুল সম্প্রাত উন্ত- 
জেলার কষউৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার করেছে। | 


এ বছর ফসল মরসুমে নাঁদয়া জেলা সেন্ট্রাল কো- 
অপারেটিভ ব্যাংক কৃষি খণদান সাঁমাতগণীলর সদস্য- 
দের ৩৮,১৯,০০০ টাকার শস্য-খণ দান করেছে। 
তা ছাড়াও, কৃষি সমবায় সাঁমতগযীল উন্নত বাঁজ, 
রাসায়নিক সার, কাঁটনাশক রাসায়নিক দ্য ইত্যাদিও 
বণ্টন করেছে। 


বৰ্তমানে কৃষির উন্নাতসাধনের উদ্দেশ্যে ৪১৯টি 
খণদান সমিতি, ২১৫টি সেবা-সমবায় এবং ১০ 
বিপণন সমিতি একত্রে কাজ করছে। সেসব সমবায় 
মামাত আধক সবজি উৎপাদনেও উৎসাহ প্রদান 
করেছে। 


মারা 


" সমিতিকে ' তাঁদের খণের শতকরা পাঁচ ভাগ সার 


৪২. 


নিতে বলা হয়েছে এবং তাঁরা কৃষিজীবাঁদের ২৭৪ 
টন সার.বণ্টন করেছেন। 


সমবায় সামাতিসমূহ কাষজাবাদের ফসল- 
কাঁটাদর হাত থেকে রক্ষার জন্য ৫,০০০. টাকার- 
মত কাঁটনাশক রাসায়ানক - দ্রব্য বণ্টন করেছেন'। 
কীটনাশক ছড়াবার জন্য ১০০টির আঁধক, যন্ন 
সরবরাহ করা হয়। 


বৰ্তমান বছর সমবায় সাঁফতগণল একশ, পশচশ 
মণ উন্নত ধরনের পাটবীঁজ বণ্টন করেন। জেলার 
কাষিজীবীদের প্রচুর পাঁৱমাণে অমন ধানের এবং = 
ধণ্টের বীজও বণ্টন করা হয়। - | 


তৱ 


৪ 


₹ " এটা সমবায়নশীতর ভিত্তিতে প্রাতষ্িত। 


‘বলেন যে, সমবায় 
দেশের অগ্রগাঁত সূচিত: করে। 


হগিতে. নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ 
নাখল ভারত- সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে চু'চুড়া 


আদালত প্রাঙ্গণে হুগালর জেলাশাসক শ্রী গ্রেগার . 
গোমেশের সভাপাতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। - 
সভার প্রধান আতাঁথ ছিলেন সমবায় সাঁমাতি- , 


সমে রোঁজস্ট্রার শ্রী এস দত্ত। 
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান 


_ শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার সভায়? ভাষণপ্রসঙ্গে বলেনঃ 


“আমরা দেশে পণ্চায়েত-রাজের প্রবর্তন করাছ, 


যদি সমবায় নীতিতে বিশ্বাসী না হই, তবে পণ্টায়েত- 


রাজ সফল হবে না।” . 
শান্তশালী করার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ 
করেন। 

ডি PRE হয 
সমবায় আন্দোলনের অগ্নগাঁত বর্ণনা করেন। 1তান 
বলেন যে, পাঁশ্চমবঞ্গের শহর এলাকায় এই আন্দোলন 
সামীত পরিকপ ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, 
চঃচুড়ায়.একটটি পাইকারি দ্রব্য ভাণ্ডার হবে। তান 


তিনি সকলকে 
সততা, 'আন্তারকতা ও দৃঢ়তা সহকারে সমবায় 
আন্দোলনকে সফল করতে বলেন।- 


জেলাশাসক মহাশয় এদেশে সমবায় আন্দোলনের 


“ধারগাঁতর কারণ বিশ্লেষণ-করেন এবং জনসাধারণকে 
গণতান্তিক পারকল্পনার সাফল্যের জন্য এই আন্দো- : 


তি জে রান 


a bie কি 


: পাশ্চমবশোর বনমন্ত্রী শ্ৰীফজলযৰে রহমান গত 
১৮ই অক্টোবর ' দাঁ্জীলঙ ' জেলায় 
কাৰ্শিয়াঙর কাছে ডাউ হিল-এ ওয়েস্ট বেঙ্গল 


পপি 


ফরেস্ট স্কুলের : ৫৬তম: “বার্ষিক সমাবতনে সভা 


পাঁতর ভাষণ : দেওয়ার -সময় এ রাজ্যের বর্তমান : 
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“পালন করা উঁচত। 


{তান সমবায় আন্দোলনকে 


আন্দোলনের ' অগ্রগতি একটি. 


‘বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭০ 


' অরণ্য অঞ্চলে. পারকাল্পতভাবে নিবিড় বনসৃজনের 


প্রচেষ্টার আবশ্যকতার উপর জোর দেন! 
তিনি বলেন যে, ‘তরুণ বনকর্মী'দের অকুণ্ঠাঁচন্তে : 
অবিরাম সাধনার দ্ব:রা এই নতুন কর্মসূচির দায়িত্ব 
মল্ল্িমহাশয় বলেন যে, এই 
কারণে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য-কমীদের মান- = 
[সক ও শারীরিকভাবে পাঁরপূর্ণ প্রস্তুতি প্রয়োজন। 
মাল্মহাশয় বলেন যে, অরণ্যায়নের- আওতা-'' 
ভুক্ত ১৩:৪ শতাংশ এলাকার ‘মধ্যে মাত্র ১১'৩ 
শতাংশে প্রকৃতরূপে বনসৃজন হয়েছে। তান আরও 
বলেন যে, ভারতের জাতীয় অরণ্যনীতি হচ্ছে মোট 
ভূমির শতকরা ৩৩ ভাগ বনস্াম্টর জন্য স্বতন্ত্র 
রাখা। এ রাজ্যের ক্লমবর্ধনশশল জনসংখ্যা, পূর্ব . 
পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুর ভিড় এবং কাঁষ- 
কাৰ্ষের জন্য জাঁমর চাহিদা সি 
পেশছাতে হবে।, 


নিত জর 


পশ্চিমবঙ্গ সহ মণিপুর, ত্রিপুরা ও নেফার উৎসাহী 


তরুণ বনকম্মীরা শিক্ষালাভ করেন। আজ এই 
প্রতিষ্ঠানের -শিক্ষণার্থর সংখ্যা ৪৫ জন! ১৯০৭ 
সালে এ সংখ্যা ছিল বারো। 


। গলির জন্য ১১৪টি. গভীর নলকূপ ' 


হুগলি জেলার জন্য সেচের উদ্দেশ্যে ১১৪ট 


: গভীর নলকুপ মঞ্জুর করা হয়েছে 1 


মগরা থানার অন্তর্গত তারাগুণ গ্ৰামে সম্প্রীত 
জেলার প্রগতিশীল কৃষিজীবীদের এক সভায় পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের কৃঁষাবভাগের সচিব শ্রী“আর ঘোব 
উত্ত তথ্য বিবৃত করেন। তান আরও বলেন যে, 
খাল-সেবিত এলাকাগীলতে সেচের জল লাভের 
অসবধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পুক্কারণী উন্নয়ন 
আইনের সংশোধন করা হয়েছে। 
বর্ধমান বিভাগের কাঁমশনর ln সি, 
_ বোনাজি ও শ্ৰী ঘোষ দেশের কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির 
755 
চলা করেন+-. "৯ 


শন 


1 
বস্ৰনূধৰ £ ১৬শ বর্ষ 5 ১০ম সংখ্যা 


দেবন্নছ্ম দোফসল ব্যবস্থার উদ্বোধন 
বর্ধমানের বিভাগীয় কমিশনার শ্রী. ভি এস সি 


বোনার্জ রাঁবশস্যের বাঁজ বপন ক'রে মোঁদনীপুর ' 


জেলার দেবরা থানায় ধানের জমিতে দ্বফসল 
7455 
এই প্রথম ৷ 


শ্রী বোনা্জ দেবরা থানার গোটেঁগাঁরয়া এবং 
. বালিয়াচকে সফর করেন ও সংশ্লিষ্ট এলাকার 
প্ৰগাতশাঁল কৃষিজীবাঁদের সঙ্গে কৃঁষউৎপাদন 


বৃদ্ধিসম্পর্কে আলোচনা করেন। 


১৪,৫০০ একরে দোফসলৰ চাষ 


খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশেষ আভযান 
স্বরূপ চাব্বশপরগনা জেলার গৈঘাটা উন্নয়ন রকে 
১৪,৫০০ একর জমিতে দোফসলা চাষের অবস্থার 
প্রবর্তন করা হয়েছে। 


৯৪ বর্গমাইল আয়তনের গৈঘাটা সমাণ্ট-উন্নয়ন 
ব্লকে ১,০২,৪৫০ জন নরনাপীর বাস। গত খাঁরফ 
মরসূমে ২,৬০০ বিঘা জমিতে জাপানী প্রথায় ধান 
চাষ হয় এবং রক কর্তৃপক্ষ এ এলাকার কাঁষজীবাঁ- 
দের ২৮১ কুইন্টাল আ্যামোনিয়ম সালফেট, ১০ 
কুইন্টাল সুপারফসফেট এবং ২৪ কুইন্টাল অন্যাবধ 
রাসায়ানক সার বন্টন করেন। স্থানীয় কাষজীবীরা 
- আপন আপন জমিতে প্রয়োগেষ. জন্য নিজেরা 
১,০০০ কুইন্টালের বেশি পচলা সার তোর করেন। 
বকের কমাঁরা খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রায় 
৪০ট সেবা সমবায় সাঁমাত এবং দুইটি খামার 
সাঁমাতি সংগঠন করতে সমর্থ হয়েছেন। এ ছাড়া, 
রক এলাকার মধ্যে ২৫ট কৃষিজ বিপণন-সাঁমাত এবং 
আদিবাসীদের জন্য একটি সমবায় শস্যগোলা আছে। 


৫০০ বিঘা জাম উদ্ধার 


চাঁত্বশপরগনা জেলার গৈঘাটা উন্নয়ন রকৈর পল্লী 


শ্রোতোহীন বদ্ধ জল বের ক'রে দেওয়ার জন্য এক 
ক্ষেতনালা খনন ক'রে কৃষিকার্যের উপযোগী ৫০০ 
বিঘা জামির “উদ্ধার সাধন করেছেন। তাঁরা সেই 
গ্রামেই এক প্রাথামক বিদ্যালয় ভবনও বীনর্মাণ ' 


. করেছেন ৷ 


গৈঘাটা উন্নয়ন ব্লকে পল্লী চ্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা 
২,৫০০। তাঁরা খদ্যোৎপাদন-ব্যবস্থা, শান্তশাল+ করা 
সহ নানাবিধ গ্রামোন্নয়ন-কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। 


নাদিয়া জেলায় চাপরা থানা এলাকার সমবায় 
সাঁমাতিগুঁল ১৯৬২-৬৩ সালে কাঁষজীবীদের মধ্যে 
২০,০০০ টাকা মূল্যের ৫০ টনেরও আঁধক সার, 
১০,০০০ টাকার উন্নত ধরনের বাঁজ, ৩৭,০০০ 
টাকার কাঁটনাশক রাসায়ানক দ্রব্যাদ এবং 


6,00,0০০ টাকা কৃষি-খণ প্রদান করেছেন। 


উক্ত এলাকায় অবস্থিত ৩াঁট সমবায় সামাত 
কৃষউৎপাদন বাদ্ধর ব্যাপারে স্থানীয় কৃষিজীবী- 
দের প্রভূত উপকারে আসছে। 

নাদিয়ার জেলাশাসক শ্রী ভি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা- 
পাঁতত্বে গত সপ্তাহে চাপরার বিভিন্ন সমবায় সাঁমাতর 
সদস্যদের যে সম্মেলন হয়, তাতে কৃষি-উৎপাদন 
সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধানে এবং খাদ্যোৎপাদন- 
বৃদ্ধির কাজে সমবায় সামতিগ্‌ল যে সাহায্য করতে 
পারে সে-বিষয়ে বস্তারতভাবে আলোচিত হয়। 
জেলাশাসক সহযোগিতার মনোভাব সহকারে 
সদস্যদের জনগণের কাছে গিয়ে সমবায় সাঁমাত- 
গুলির কার্ষকে প্রকৃতরূপে সার্থক করে তোলবার 
পরামর্শ দেন। তান বলেন যে, এর ফলে কৃঁষি- 
জীবীরা যে শুধু দালালদের কবল থেকে মস্ত 
পাবেন তাই নয়, পল্লী এলাকার আর্থনীতিক 
দুদশাও হাস পাবে। | 





সম্পাদক ৪ ন মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আঁধকর্তা। 
পাশ্চমবঙ্গ সরকারণ মূদ্রেণে অধীক্ষক শ্ৰীশ:ভেন্দ; মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ম্যাদ্রত। 
পশ্চিম্বঙ্গ-দরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। 


। 
পবণযু-৬৪/৫-৫৬৬১ এফস্৩,৮৩০ 
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পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ 
মতস্ত-চাঁষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, 
জালের স্থৃতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্ত-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) 
থবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officor)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র 


লিখুন 1 তাহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। 
পূৰ্ববঙ্গ হইতে আগত মতস্যজীবীদের পুনর্বসতির জন্য লিলা গই স্থানে একজন করিয়া 


| পুনর্বসতি আধিকারিক ( (Rehabilitation 009) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোজ 


করুম বা! পত্র লিখুন । 

ঠিকানা $-- ৰ | 
১।. পুনর্বসতি আধিকারিক, বৰ্ধমান। ্‌ 
২। পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers’ Buildings), কলিকাভা।। 





EF 


ক্াত্তীস্স ডিফল্ট i = স্মলেদ্ ভল’ 





ৰত গপাদ্দন স্ৰাত্যান্ 


খানার আমরা যে যেখানেই 
ফাজ- করি, আমাদের আজ প্রতিজ্ঞা হোকঃ আময়া দিন দিন 


২ 


থাকব_যাতে জাতির স্মুখ-সম্বদ্ধি হয়, 


যাতে অকুভোভয়ে আমর! স্বাধীনত! ভোগ 


জজ 


করতে পায়্বি। 


+ 





পশ্চিমবঙ্গ কুষ-অধিকার 


উজান HT TSG না লনৰীৰ সার ইত্যাদি প্রয়োজন 
হইলে স্থানীয় মহকুমা কীষ-আধকারকের (সাব-ভিভিশন্যাল এপ্রিকালচাব্যাল আফসার) সহিত 
সাক্ষাৎ করুন বা তাঁহাকে চিঠি লিখুন; তিনি সানন্দে আপনাদের সাহায্য কারিবেন। নিদ্নালীখত 


চব্বিপপগন। আলগা আন্ডারসন হাউস, কাঁলকাতা-২৭। বনিয়হাট।" ভিন বুল, 


__ বারাকপ্‌র-বারাসত-_পোঃ বারাসত। বনগাঁ। 
: নাদিয়া--কৃষ্ণনগর। বানাম্বাট। | | 
মীর্শদাবাদ-বহরমপুর। লালৰাগ। জঙ্গীপুর। কান্দী। 
হাওড়া--২৫৪, পণ্ডাননতলা রোড, হাওড়া । উল:বোড়িয়া। 
হযগি-চূমুডা। শ্ৰীৰাসপন্র ৷ আরামবাগ ৷ | 


 পাঁশ্চম এলাকা 


বর্ধমান_বর্ধমান। . আসানসোল। :কাটোয়া। কালনা। 

বাঁকুড়া_বাঁকুড়া। বিক্পুর। ফি] 

' বীরভূম--িউীড়। রামপুরহাট। | | | 

মোদনীপুর- মোঁদনশপুর উেত্তর)-কেরানটোলা। মোদনীপুর (দাঁক্ষণ) _কেরানিটোলা। 
ঘাটাল। -ঝাড়গ্রাম। কাঁথ। তমলূক। - 


উত্তর এলাকা 
জলপুনুইগ;ীড়--জলপাইগ:ড়।. আলপারদ্যয়ার। 
.মালদহ-মালদহ। . ১৮৮ 7. এ. ৪ 
- পশ্চিম্‌ দিনাজগাৱে--ব'লুরঘাট ৷ ' রায়গঞ্জ। '/ LL 


; দাজনলঙ-দা্জিলিঙ। 'কালিম্পঙ শিলিগ্চাড়। - কালিয়ঙ।. 
কেড়বিহা'র--কোচবিহাৰ মাথ্যভাঙ্গা ৷. ৷ 


৯ 


তৰ 
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রেজিঃ নং সি ৩4৭১৫  .. ৮8 1858 সভা 
[শ্ ঙ্গ- সরকারে রর, প্রচারাবভ ভাগ; কে ৰ শত 1. -প শ্িমবজ্গ রর মুদ্রণে, 
পীল -অধাক্ষক পদ মখোপাধ়ায করি মনত. এ টক 











ৰ ্র 
+" পাতি হা 
চা চর 
ত < নব 
+ লৰিল, 
। 
2405 
+ 
« PEE 
লে | 
তা হ্‌ 
এ 
= 
* 
i 
৫ L 








গুণ 


| 





গু 
গু 





ফান্তুণ 








ংথ্য। |) 


স্‌ 





১১শ 


৩ 
6০ 








১৬শ বর্ষ 


বস ন্ধরা 
নিয়মাবলাী 


গ্রাহফদের প্রাতি-'বসুন্ধরা' পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পল্লী-অর্থনীতি বিষয়ক মাসিক পর্রিকা৷- 
'ৰ্শাখ মাস থেকে এর ৰৎসর গণনা করা হয়। 


বৎসরের যেকোনও সমরে গ্রাহক হওয়া চলে, তবে যান যে সময়েই গ্রাহক হন, সম্ভব হ'লে 
তাঁকে প্রথম সংখ্যা থেকেই পাত্রকা দেওয়া হয়। সাধারণত প্রাত মাসের শেষ সপ্তাহে সেই মাসের 
মাত্ৰা প্রকাশিত হয়। কোন গ্রাহক পরবতী মাসের ২০ তারখের মধ্যেও তাঁর পত্রিকা না পেলে, 
ঢাকম্বরে খোঁজ নিয়ে, ডাকম্বরের উত্তর সহ ৩০ তাঁরখের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন; নতুবা তাঁর 
প্রাপ্ত পীন্রকা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হবে না। 


বাৰ্ষিক চাঁদার হার সভাক ২ টাকা এবং প্রত সংখ্যার নগদ মূল্য এ* আনা বা ১৯ নয়া পয়সা। 
চাঁদা আগ্রম পাঠাতে হয়, ভিশপ কারে চাঁদা বা মূল্য আদায় করা ইয় না। প্ররোজন হ'লে চাঁদার 
হার ও প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য পাঁরৰাতত হ'তে পারে। 


লেখকদের প্রাত-বসুন্ধরা” পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের  প্রচারাবভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হ'লেও 
বেসরকারী ব্যান্তদের রচিত জাতীব্র-উত্কর্যমূলক পল্লী-অর্থনীতি সংক্রান্ত যে-কোনও রচনা 
যোগ্য ৰিবোঁচত হ'লে সাদরে এতে প্রকাশিত হয়। 


বিজ্ঞাপনদাতাদের গতি--(১) সাক পজ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের 
পূর্ণ মল্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে আগ্রম দিতে হয়। ৰজ্ঞাপন-পৃঙ্ঠার আয়তন--ডবল ক্রাউন ১/৮ পশ্ঠো 
নিট স্থান ৭8১৮ ইণ্টি। ‘বসুন্ধরা'র বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপঃ 


৪০১৮৮ দিক)--২৫০ টাকা প্রতি সংখ্যা, প্ৰচ্ছদপট (ভিতরের দিক)--১৫০ টাকা 
সংগ 


সাধারণ পূর্ণ পৃম্ঠা-৬০ টাকা প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধ প্ঠা--৩৫ টাকা প্রতি সংখ্যা, 
সাধারণ সিকি গঞ্ঠা--১৮ টাকা শ্ৰাত সংখ্যা। 


দুষ্টশ্য--এক বৎসরের বিজ্ঞাপনের মূল্য আগ্রম দিলে শতকরা, ২০ টাকা হারে কমিশন দেওয়া 
হয়। 


(২) কোনও বজ্ঞাপন গ্রহণ করা-না-করর ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আঁধকর্তার বিচার 
চূড়ান্ত ব'লে গণ্য হয়। 


(৩) কোন বিজ্ঞাপন ব্লক'-এর দ্বারা শোভত করতে হ'লে সেই ব্লক বিজ্ঞাপনদাতার 
সরবরাহ করতে হর। '্রক'-এর যথোচিত বন্ধ নেওয়া হয়, কিন্তু দুর্ঘটনা বা সাধ্যাতীত কোনও 
কারণে ক্ষাত হ’লে এই বিভাগ তার জন্য দায় হয় না। 


(৪) কোনও সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হ’লে ব বিজ্ঞাপনের কোনও পাঁরবর্তন করতে হ'লে 
বিজ্ঞাপনের বা গারৰাতিতি বিজ্ঞাপনের বিষয়াঁলাপ পূুর্মাসের অন্তত তৃতীয় সপ্তাহের মৰো 
পশ্চিমবপোর গ্রচার-আঁধকর্তার নিকট পেসছানো দরকার ৷ 





_ বিশেষ দ্ণ্টব্য--বসুন্ধরা-সংক্রান্ত সমস্ত রচনা, টাকাকাড় ও বিজ্ঞাপন 'বসহদ্ধরা'সম্পাদক, 
পাশ্চমৰঙ্গ প্ৰচার'ৰিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১, ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 


৮ 


Ea) 


_পাপ্চিমবক্ষ এডি অধিকার 
আপনার পালি পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার 


_ প্রয়োজন হইলে নিকটবৰ্তী 


জেলা 


পশুচিকিৎস। 


আধিকারিক (District 


Veterinary Officer) অথবা! তাহার অধীন ভ্রাম্যমাণ ব| স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের 
সাহায্য গ্রহণ করুন। তাহার! সানন্দে আপনাদের সাহায্য, করিবেন। আপনাদের 
অবগতির ' জন্য এইসকল ২১ এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের 
বি বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইলঃ _ 


5ৰিবশ্পরগনা 


জেল৷ পশ্ুচিকিৎসা আধিকারিক”, চব্বিশপরগনা, 


জি 


৬1১ গোপালনগর রোড, আলিপুর 


ভ্রাম্যমাণ ঠিকানা 
১ | ভ্রাম্যমাণ পশ্ডচিকিৎসক আলিপুর = 
২! 0] ** জআস্থবথর 
- ৩। গ্ৰ ** বঘ্ববত্ব 
81 ', প্র ** ডাহড় 
4 প্র *  ক্যাছিং 
৬। ন্ট ডারযগ্হারব,র 
৭1. & ১ কাকঘীণ 
৮! ণ্ত মথুৱাপূর 
৯! প্র কুলথী 
১০। প্র , সাথর- 
১১! এ * বারাকপুর 
১২। গ্ৰ + দেউলপাড়৷, 
পো: নৈহাটী 
১৩। ঘী- *  বারাসাত 
১৪। ‘প্র **- হাবড়া 
১৫। শ্রী **  বসিরহাট 
১৬ । প্ৰ, ৬৬ হাসনাবাহ 
১৭। . ** সন্দেশখানি 
১৮! ৯ + হাড়োয়া = 


‘i 


৯1 


১০। 
৯১1 


স্থিতিবান 


স্থিতিবান পত্তচিৰিৎসক 


' yy হি 


ক িপোঁপাদন শিল্প 


চিকিত্যালয়, -কুমারপাড়া 
'ক্যান্টনমেন্ট॥ 


শিক্ষালয়েবর শশু- 


হাওড়া 


জেল! পশডচিকিৎস। আধিকারিক, হাওড়া 
নূতন মহাকরণ ভবন, চারতলা, 
১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১ 


ভ্ৰাম্যমাণ - 
১। ভ্রাষাযাণ ধশুচিকিৎসক 
হ। এ ৯৬ 
৩|{ | ৬৬ 
নদিয়া 


ঠিকানা স্বিতিবান 
বাতরাগাছি ‘ol ১ পশুচিকিৎসক 
ডোমজড় RI এ 
আমতা ৩৭ পশ্তচিকিৎসক, জাতীয় 
৷ সম্পূসারণ সংস্থা! 

৪1 এর ত 

৫! এ লা 

৬ ৰ ৰ 

কুষ্ণনগর এলাক। 


জেল! প্রশ্তচিকিৎস৷ আধিকারিক, নদিয়া, - 


পেঃ কৃষ্ণনগর 
১। ভ্রাম্যমাণ পশ্তচিকিৎসক কৃষ্ণনগর 
২! প্র »*  বেথুয়াডহরি 
ও। এ **  তানাধাট 
' ৪1 প্ৰ ৬৩ খাস্তিপুর 
মুশিদাবাদ 
জেল৷ থর্ভচিকিৎসা আধিকারিক, মৃখিদাবাদ, 
«পা: বহত্রঘপুর 
১। ভ্ৰাম্যমাণ থশ্ডচিকিৎসক বহরমপুর 
=! - প্র **  হবিহরথাড়। 
৩1 গ্ৰ ** দমকল 
81 প্ৰ ** ব্ৰঘূনাথগন্ত 
GI প্ৰ _''_ ভগবানখোনা 
ভু) & ** ধুলিয়াদ 
৭1 ৰ ** বাম 


১ | স্থিতিবান পশ্তচিকিৎসক 


২ ত্র? রে 
৩। পরশুচিকিৎসক, জাতীয় 
সম্পূসারণ সংস্থা । 
৪81 এর a4 
. 1 গর 
৬।. গ্ৰ. 
১। স্থিতিবান পৃশুচিকিৎসক 
২ এ 
৩। | 
8! ঞ 
৫1 প্রশুচিকিৎদক, জাতীয় 
সম্পসারণ সংস্থা । 
ঙ। এ 
৭! ৰ ৰ 
|! ‘এ ৬ 


[২] 


মালদহ এলাকা 


[৩] ৷ 


এ, মালদহ 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ, 
থোঃ ইংলিশবাজার 
সু _ ব্াম্যমাণ ঠিকান। স্থিতিবান নর 
১1 ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক মালদহ: ১1! স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
২] ত্র আইহে) ২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
সম্পূসারণ সংস্থা | 
৩। ণ্ৰ ওল্ড ম'লদহ ৩। ধু রি ৰি 
৪1 ঞ 3 
I প্র তৱ 
‘ থশ্চিম দিনাজপুর 
জেলা পশুচিকিৎস। আধিকারিক, 8৪ দিনাজপুর, 
পৌঃ বালুরঘাট | ন ৰ হে 
ৰ পি রায়গণ্ ২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
ষট্‌ ৰ | সম্প্রসারণ সংস্থা 
৩। এ ** গঙ্গারামপুর ৩। - এঁ ৰ 
81 ঞ্র ইসৃলামপুর 81 এ ** 
আছ শিলিগুড়ি এলাকা 
দাজিলিঙ ্‌ 
জেলা পঙশুচিকিৎ্স৷ আধিকারিক, দাজিলিঙ - 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দাজিলিও (সদর) ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
২ প্ৰ ঘুম হ। শ্রী 
৩। প্র ,, কাসিয়াঙ ৰ, থে 
৫ এ **  তিস্তাভ্যালি ৰ পান সংস্থা 
ড। প্ৰ * শিলিগুড়ি ৬7 এ ৰং 
৭ ঞঁ + ' নকৃ্‌সালবাড়ি 
৷ ৭] প্ৰ 
| ৮। এ ৯৬ 
কোচবিহার =_ ৷ 
,  ধজ্রল৷ প্রশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার 
শী ৯) ব্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসীল কোচবিহার _ ১। স্থিতিবান প্রগুচিকিৎসক 
al এ মেকলরিগণ্ণ ২ থে দন 
৩1 প্ৰ মাথাভাঙ্গ। ৩। পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
রর টি 2 . সম্প্রসারণ সংস্থা! 
S 81! এ 


বসম্্ধরা 


জলপাইগুণডি 


জেল! 


ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকান! | 
১। ভ্ৰাম্যমাণ পগুচিকিৎসক দোমহানি ১। 
২ এ বীরপাড়া হ। 
৩। এ. কালচিনি _, - 
8! এ আলিপুরদুয়ার ৩। 
৪1. 
বর্ধমান এলাক। 
বর্ধমান =, | 
জেলা পশ্ডচিকিৎসা আঁধিকারিক, বর্ধমান 
১। নামামাণ পণুচিকিৎসক গুসূকরা ১। 
২! এ ‘ত মেমারী | ২ 
৩। এ ,, সেহাব্রাবাজার ৩। 
৪1 ঞ +, কালন৷ 8 
৫! প্ৰ ** কাটোয়৷ ৫1 
ঙ। এ ** নতুনহাট 
৭ | এ **  আসানসোল ৬। 
৮। গ্ৰ ** ব্লানীথঁ্জ ৭ 
৯! প্র ‘, দূর্গাপুর ৮! 
৯ 
বীরভূম 
জেল৷ পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কীব্রভূয 
১। ভ্রাম্যমাণ পশ্তচিকিৎ্সক সীইথিয়া = ১। 
২৷ ঞ বোলপুর ‘২ 
-৩| প্ৰ * দূবরাজপুর ৩। 
৪। এ + বামপূরহাট 
GI গ্ৰ ** ননহাটি ৪1 
Gl 
ঙ। 
ছগন | 
জল৷ পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, চঈঁচুড়া 
১। ভ্রাম্যমাণ থকজচিকিৎসক চুচুড়া ১1 
২। শী ** ত্ৰিবেণী ২ 
৩ বৰ + শ্রীরামপুর ৩1 
81 গ্ৰ ₹* তান্কেশুর 
৪1 
৫1 


পশ্ডচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি 


স্বিতিবন পশুচিকিৎসক 


পঞ্তচিকিৎসক, জাতীয় 
সম্পূসারণ সংস্থা 


$ 
পৌ: চীপাডাঙ্গা 
পোলবা, 
পো: চুচড়া 


৷ সি ঢ় বসন্ধরা 
মেদিনীপুর এলাকা . | 
মেদিনীপুর ন 
১1 জেল।' রি আধিকারিক, মেদিনীপুর . 
(উত্তর), সা 
২। জেলা সচিব আধি মেদিনীপুর = 


(দক্ষিণ), পো: কাথি 
ভ্রাম্যমাণ : ঠিকানা: স্থিতিবান ; - ঠিকানা 
১। ভ্ৰাম্যমাণ পশ্তচিকিৎসক তিন ১ ৷ স্থিতিবান পঞ্চচিকিৎসক মেদিনীপুর 
২ ত্র. "_, , , মেদিনীপুর ২। ্ *. তমলুক 
৩। - ৩। এ কীথি 
8 ও" গড়বেতা ৪81 পশ্তচিকিৎসক, জাতীয় ঝাড়গ্রাম 
৫ ৰ £  খড়গপুর সম্পসারণ সংস্থা | - 
৬! এর তমলুক ৫! প্র ভগবানপূর 
৭1 | মহিঘাদন ৬। এ পটাশপুর 
৮; প্র নরঘাটি ৭ | ঞ খেঁজুরি 
৯1 প্ৰ’ ধাটাল ৮। ত্র" 
১০। কীথি ৯। . তরী. ** বিনপুর (১), 
১১। _ ও. 75: শ্রগৃর। _ - পো: লানগড় 
১২। & ক্কীরপাই ১০৷।৷ . এ ** বিনপুর (২). 
৷ - পোঃ ৰেনপ'হা!ঠ 
" বীকুড়া . টি সহা | 
ভ্রেল৷ পশ্তচিকিৎসা আধিকারিক, - বাঁকুড়া + 
১। ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিত্সক . বীকুড় ১ ৷ স্থিতিবান পৃশুচিকিৎসক বাঁকুড়া 
| তব ' ,, ওন্দ৷ ২। এ +, বিষ্ণুপুর 
ত। তৰ বেলিয়াতোড় ৩। পঙুচিকিৎসক, 'জাতীয় সোনামুখী 
৪1 প্ৰ বিষ্ণুপুর সম্পৃদারণ সংস্থা | 
1 প্ৰ সোন'মূখী ৪81 এ +* পাত্ৰসায়ার 
৬1" শর ** খাত ৫1 এ **, রানীরীধ 
পুয়লিয়| - | 
‘জল৷ পত্তচিকিৎস!৷ " আধিকারিক, Cdk, ৰ 
Ve ETH পত্তচিৰিৎসক ৰি | ১) ৯ পশুচিকিৎসক যা 
| এ + বলরামপুর be এর aS a পুর 
৩! ত্র ১০ -মানবাজার | চিল হি এ 
81 এ ** ঝালদ৷ 
0; ৰ ** কাশীপুর 
৬. ১ ওঁ এ রঘুনাথপুর 


[8]. 


~ 


কালকাতা-১ ৷ 


৪1 প্রচার আধিকাররক, পশুচিকিংসা ৷ বিভাগ (প্রচার শাণা),. 


-১। 


কলিকাভা 


&। জেলা পশ্দাচীকৎসা মাৰয় ৮ শাখা), 


, কাঁলকাতা-১। 


নঘিয়া 


১। টি ERG মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কালকাতা-৩৭। 
২। স্থাতবান পশ্যাঁচকিৎসক, ১৯ নং বরড-স্ট্রীট। এ 
৩। চীফ গ্লান্ডাস" ইন্সপেক্টর, নূতন _ মহাকরণ-ভবন, 


চারদ্রলা, .১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, 


১নং হেস্টিংস সট্রট, 


১। জেলা পশৃচাকৎংসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণ; নাঁদয়া 


২! জেলা পশাচীকৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নাঁদয়া 
১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিশ্পঙ = 
ৃ জলপাইগুড়ি = 
১ ৷ হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগৰাড়, 


ৰত 





দাজিলিঙ 


"১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, 


‘পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না 
ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান 


ফসলের নাম 


ছোঁলা ‘8,৬৮,২০০ 


আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের 


আবাদের পরিমাণ ' মোট আবাদের = 


৯৫৫-৫৬ সানে মোট আবাদী দ্রমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর _ 


0৬] 


(একর হিসাবে) “ শতকর৷ অংশ বা 4৮ (একর হিসাবে) " শতকরা অংশ 
আমন ধান . . ৮৮০১৬৯৬০০ ৬১:২৮ ‘অন্যান্য ডা’ল - ১২,৩০,৪০০  ৮%৫৫ 
আউশ ধান. ১২৯৬১০০০ ৯০১ মোট ডা’ল ১৬,৯৮১৬০০ " ১১০৮১ 

বোরো থান 8১,৪০০ 0:২৯ সরিঘা ২,২৪,৩০০ ১:৫৬ 
মোট ধান . ১১০১৫৪১0০০০ ৭0:6৮, অন্যান্য ভৈলবীজ ১,১৫,৪০০ ০৮০ 
ভূষ্টী -: ১,২৫,৬০০ 0:৮৭" মোট তৈলবীজ = ৩,৩৯,৭০০ ২১৩৬ 
be Ee RIAs, বটা আখ ৬০,৯০০ 0°8২ 
গম ১১৫৪5৭0০ ৷ ১০৭ | আল . নি ১,১৫,৩০০ "0° bO. 
অন্যান্য ধান্যবগীয় ৷ | ৰ 

শস্য 1. ০&২৪৬০০ ০৩৭ " অন্যান্য, সবজি RT ৰল রঃ 

মোট ধান্যবগীয় পু পাট, “9,99,000 ১৪৭. 
-' ফসল. ৯০০৫৯৯৫১৯০০ ৭৩.৬০৫ " মেস্তা , ১৪৯২১৭০০ ৯০৩৪ 
৩.২৬ অন্যান্য - ৩,৯৩,৪০০ ২৭৭৩ 
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৯৯, 





পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ 
থ্রু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ ব৷ পরশে 
প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আবিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock 08809 বা 
Asst. .145986০0 Officer) দিকটি অনুসন্ধান করুন্‌। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় 
আছে। নিচের তালিকায় দেখুন £ | 


। . পুর্ব এলাকা i _ পশ্চিম এলাক। 
চব্বিশপরগনা-_-  .. কার্যালয়ের ঠিকানা বৰ্ষমান--- '_ কাৰ্ধালয়ের ঠিকান। 
_থত্তপালন-আধিকারিক £ £ জ্যাগারসন পশুথালন-আধিকারিক : : বৰ্ধমান। 

হাউস, আলিপুর । সহ-পত্তপানন-আধিক্ারিক : এ 
সহ-পগুপালন-আধিকারিক : বারাসাত। ৃ 
নদিয়া বীকুড়া- , ৃ 
“ প্রশুধালন-আধিকারিক £ £ ক্ৃষ্ণনগর |. পশুপালন-আধিকারিক : : বাঁকুড়া । 


সহ-গঙুপালন-আধিকাযিক £ বেখুযাভহরি। সহ-খশ্তপালন-আধিকারিক : ওন্দাগ্ৰাম | 


থশ্ডপালন-আবিকারিক .; £ বহরমপুর | 


সহ-পত্তপালন-আধিকারিক £ ও. . || বীরভূম. 
 সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ বেলডাঙ্গা । থত্তপালন-আধিকারিক : : বোলপুর ৷ 
হাওড়া ও হুগলি_ ৷ সহ-পরশুপালন-আধিকারিক £ এ 
পশ্তপানন-আধিকারিক £ £ চুঁচুড়। | | | 
.সহ-থশুপালন-আধিকারিক, ছগলি : চু'চুড়৷ । মেদিনীপুর-_ | 
সহ-পশুপাবন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া 2 
2 ৷ পোঃ---উলুবেড়িয়া, খস্তানন-আধিকারিক ££ ঝাড়গ্রাম | 
২... জেবা হাওড়া | সহ-পত্রপালন-আধিকারিক £ কাঁথি। 
44 উত্তর এলাকা 
জলপাইগুড়ি_- _ কার্যালয়ের ঠিকান| দাজিলিঙ-- __ কাধালয়ের ঠিকানা 
প্রশ্তপালন-আধিকারিক : : জলপাইগুড়ি । পশুপানন-আধিকারিক £ £ রা 1. 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুথগুড়ি ৷ সহ-পশুপালন-আধিকাৰিক : 
. এ ' সহ-পশুপালন-আধিকারিক : নী 
পশ্চিম দিনাজপুর সহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি 
সহ-্পত্ডপালন-আধিকারিক £ £ রায়গঞ্জ । 
মালদহ টি | কোচ'বহার-- 
থস্তপালন-আধিকারিক :.: হালদহ | . সহ-পশুপাবন-আধিকাব্রিক : কোচবিহার : 
সহ-পত্ুপালন-আধিকারিক ত ত্র ৷ _সহ-পশুপানন-আধিকারিক : মাথাভাঙ্গা । 





বগৰ্ৰয়া 


পাশ্চম বাঙলার চাষীদের বাজ, নার ও কৃষিষন্ভাদি সরবরাহের জন্য 


সরকারী রুধিভাণ্ডারের তালিকা! 
পূর্ব এলাক। নাষ রেলওয়ে স্টেশন ডাকধর 
নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর জেলা ৰীরতু্দ 
জেলা চাব্বশপরগনা ২১) সিউড়ি_ সিউড়ি সিউড়ি। 
১। বারাসত ৰাৰ্বাসত বারাসত। ২২।  রাসপুরহাট রামপুরহাট রামপুরহাট । 
২1! ভাম়নগহানবার ডায়মণডুহান্ববায় ডায়ৰওহাবরবাৱ ! জেলা বাঁকুড়া 
৩ | বেহালা হাঝেরঅটি বেহালা । ২৩। বাঁকুড়া ৰাকুড়া বাক্ড়া। 
81 ৰনগ'৷ ৰনগ! ৰনগ।। ২৪ । বিষ্ণুপুর ৰিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর ৷ 
৫1! ৰগিরহাট ৰসিরহটি ৰ্সিরহাট। লৈলা দোদনপৰে 
জেলা নদিয়া ২৫। দেদিনীপুর (উত্তর) বেদিনীপুর সেদিবীপুর। 
৬। হুষনগর কৃজনগর সিটি কৃষ্ণনগর । , ২৬ বেঘ্দ। (নেদি:দ£) কণ্টাই রোড কণ্টাই রোড ! 
২৭ ৷ ছ্থাড়গ্রায ব্াড়গ্ৰাৰ ঝাড়গ্রাম। 
৭1 দ্বাৰাঘাট নাট ২৮! যাটাল চক্সকোথ! রোড ঘাটান। 
জেলা জার্শদাৰাদ ২৯। ভমলুক তৰক (আউট এজেল্লি) তষরুক। 
৮। কালি থাগড়াধাট কাঙ্দি। ৩01 কটাৰি কল্টাই রাড কাধি। 
৯1 দীপু ঘঢীপুর রোড রযুনাথগঞ্জ। উত্তর এলাকা 
১০। ম্াাঘবাগ মশিদাবাদ শিদাৰাদ । 
li 2 জেলা গাঁশ্চম দিনাজপুরে 
১১ ৷ হহরবপুক্ ৰহব্বষপুত্ন কোৰ্ট ৰহয়ৰপুৱ। 
৩১ ৷ ব্বায়গম্ত ত্ায়গপ্ৰ রাগ । 
জেলা হাওড়া ৩২ | বালুৱধাট , কাঘিয়াগধ ৰাণুরঘাট ! 
১২ | উদুবেড়িরা উলুচৰড়িয্। উলুৰেড়িয়া । জেলা নালদহ 
-১৩। ঘাৰকুকপুধ হাগুড় ‘হাওড়া | ৩৩ ৷ যাঘদহ মাহ কোর্ট বাবদঘ। 
£ ;; জেলা ছুগল ইগ 
81 শ্বীরা শীাৱাৰ | শবীরাষপুর ৷ সা 
৮ Ue ৰঃ lo ৩৪। জলপাইগুড়ি অলপাইস্ডড়ি পনপাইগুড়ি। 
১৫। আরামবাগ চাপাডাদ। আরামবাগ । ৩৫। আলিপুর-দুমার দ্যানিপুর-ুয়ার  আলিপুর-দুয়ার | 
১৬। ট্টচুড়া চুচুড়া চুচুড়া। | 
| জেলা দাঁজিলিঙ 
শ্চিম এলাকা ৩৬) দাজিলিড দান্ধিলিও দাজিলিঙ। 
জেলা বর্ধমান ৩৭। কালিম্প্ঙ শিলিগুড়ি কালিম্পও । 
১৭ । বর্ধমান বর্ধমান বৰ্ষ মান। ৩৮1 শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি শিলিগাড়। 
১৮1 আসানসোর আগানসোনল আসানসোলা জেলা কোচবিহার 
১৯। কানন! ৰাগ্নাপাড়া কানন! ৷ ৩৯1 কোচবিহার কোচবিহার চোচবিহার । 
২01 কাটার ফারটায়া কারটায়া। 8০) ষাণাতাঙ্কা কোচছ্হার - মাধাভাজ্ক। ॥ 
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জমির উর্বরতা শক্তি বুদ্ধি কার 


' অত্যধিক জলে, রৌদ্রে এবং ফসল 


উৎপাদনের জন্য ক্ষেতের উর্বরতা শক্তি 
কমে যায়। তাই প্রতি চাষেই জমিতে 
উন্নত ধরণের রাসায়নিক সার প্রয়োগ 
প্রয়োজন। রি 


চৰ 


ধান, পাট, গম, ভুট্টা, আলু, সরিষা, 
কড়াই ইত্যাদি: ফসল উৎগাদ্‌নে এবং 
ফলনে সাহায্য করে। ৷ 


Xz 
তার! মার্কা: সার সময় মত জমিতে 


প্রয়োগ করিলে ফলন বৃদ্ধি পায় ফলে 
চাৰীরও সম্পদ বাড়ে। 


শওয়ালেস এও কোংলিঃ 


কলিকাতা, বোম্বাই, দিলী, __ 
মাদ্ৰাজ, ডিব্ৰুগড়. -_. 
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ষোড়শ বর্ষ ৫ 


শিল্পসম্মত মনোরম নকশার জন্য পশ্চিমবঙ্গের 
হস্তশিল্প শুধু এ রাজ্যেই-নয়, সমগ্র ভারতে এবং 
এমনকি বিদেশেও প্রশংসালাভ করেছে! পাঁশ্চম- 
বঙ্গের হস্তশিল্পের জনাপ্রয়তা সাধনকল্পে এ 


১১শ সংখ্যা .. |. 


পাঁশ্চম বাঙলার হস্তাঁশল্প 


. মেটাতে সক্ষম এবং দেশ ও বিদেশের বাজারের উপ- 
" যোগী . সুন্দর দ্রব্যাদি প্ৰস্তুত ক'রে থাকেন।। 


রাজ্যে ১লা অক্টোবর থেকে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত - . 


, হস্তাঁশলপ সপ্তাহ’ উদযাপিত হয়েছে। ২রা 
অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মাদন এবং সাপ্তাঁহক 

ছুটির দিন বাদে উত্ত সপ্তাহে কাঁলকাতা ও জেলা- 

সমূহের কতকগুলি অনুমোদিত দোকানে যাবতীয় 

হস্তশিল্পদ্রব্য 

পয়সা 'রবেট দেওয়ার. ব্যবস্থা হয়েছে। 

.. কালকাতা ও হাওড়ুর রাজ্যসরকারের . বিপণন- 


'বঙ্গ ক্ষুদ্রাশল্প কর্পোরেশনগ্দাল কর্তৃক পাঁর- 


' চালিত িপাণিগ্ীলতে এই বেট দেওয়ার ব্যবস্থা 
হয়েছে। কাঁলকাতা ও জেলাসমূহে রাজ্য খাদি ও 
গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের বিপণনকেন্দ্র, কলিকাতার খাঁদ' 

বং হস্তাঁশল্প সমবায়সমূহ কৰ্তৃক কলিকাতা তথ্য- 


উজ প্রাক-পূজা বিক্রয় ভিত 


আয়োজত . দোকানগনাল, কালকাতা ও মফস্বলে 
পাশ্চমবঙ্গ রেশমশিজ্পী মহাসংঘ কর্তৃক লি 
দোকানসমূহা, বর্ধমান জেলায় পণগ্রাম কুটিরশিল্প 
সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং চোরঙ্গীর ‘বেঙ্গল হোম 
ইন্ডাস্ট্রজ আ্যাসোঁসয়েশন’ কতৃকিও এই বেট 
দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 


হস্তাঁশল্প ও কুটিরশিল্পে জাত দ্রব্যাদির বিরুয়ে ' 


উৎসাহদানের জন্যই এই 'রবেটের বাবস্থা করা 
হয়েছে। 


জীবিকা এসব শিল্পের সাহায্যে নির্বাহিত হয়ে 


থাকে। এসকল লোক যেকোন প্রকার রুচির চাহিদা-.- - 


'বক্লয়ের উপর টাকাপ্রাতি ১০ নয়া 


' উপযুন্ত প্রেরণা পেলে এসকল কারিগর 





ফান্তন ১৩৭৭ | ১৮৮৫ শকাব্দ 


. প্রভূত 
পারমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হতে 
পারেন। 

হাষ্তিদন্তের দ্রব্যাদি 


পাবি ভকৰ CE 
প্রচলিত। তন্মধ্যে মুর্শদাবাদের হাতির “দাঁতের 


- খোদাই কাজের এতিহাঁসিক খ্যাতি আছে। এ শিল্প 
মুসলমান নবাবদের প্ঠপোষকতায় সম্‌দ্ধ হয়। 


' কারুকলায় এবং সংক্ষযতায় এ কাজ অত্যাশ্চার্য এবং 


- অতুলনীয়। 


কৃষ্ণনগরের পনতুল - 


কৃষ্ণনগৱের মাটির প্তুল আর-এক প্রকার হস্ত- _ 


_ শিল্প যার জন্য এ রাজ্য গর্ব অনুভব করতে পারে। 


মৃতীশক্পীদের সুপ্রাচীন ক্ষেত্র এই ক্ষুদ্ৰ শহরটি, 


_ কলিকাতা থেকে ৬২ মাইল দূরে অবাস্থিত। এ 


- দর্শকের প্রশংসা ও সমাদর লাভ করেছে। ' 


০ 


শিল্পের শিল্পীদের খ্যাতি দেড় শতাৰ্দীকালের' 


অধিক এবং তা ভারতের সীমানার বাইরেও; 
প্ৰসারিত। ওয়েন্বলী প্রদর্শনী ও অন্যান্য আল্ত- . 


জাতিক মেলায় কৃষ্ণনগরের মূর্ধীশজ্প অগাঁণত- 


1 


[শিল্পীরা বাঙলার গ্রামজীবনের ছন্দটি বর্ণ সুষমা, 
শিল্পানপৃণতা ও বাস্তবান্গতাসমাঁন্ঘত পুতুল ও 
খেলনাগদীলর মধ্যে বশবস্তরূপে ফুটিয়ে তুলতে 
সমৰ্থ ৷ তাঁরা বংশানুক্লামকভাবে এ কমে দক্ষ । 
এবং. কোাণ্ডৎ পরিমাণ দেশী রঙ-বার্নশের সমবায়ে, 


বস্;ন্ধৱাঃ ১৬শ-বৰ্ব £ ১১শ সংখ্যা 


কীভাবে এরকম শিল্পকৰ্ম গ'ড়ে তোলা যায় তা. 


আজও মানুষকে 1বাস্মত করে তোলে। 


- শান্তিনকেতনের চর্মীশল্পও শিল্প-রাসিকদের 
'দুম্টি আকর্ষণ করেছে। শিল্পসম্মত. চামড়ার. কাজ 
তেমন পুরাতন শিল্প নয়। কিন্তু এটা জনগণের 


" সামান্য সরঞ্জামের সাহায্যে এ কার্জ পুরোপ্নার হাতে 
করা হয়। এর জন্য কারুশিজ্পের গভাঁর সৌন্দর্য- 
,বোধ, রুচির ধারা সম্পর্কে জ্ঞান এবং দ্রব্যের প্রয়ো- 
জনীয়তা ও মূল্যের ব্যাপারে ‘ভাল ধারণা থাকা 
' দরকার। যেসকল বৈদেশিক রাজ্যে এই শিল্প- 
গুণান্বিত চামড়ার কাজ প্রেরণ করা হয়েছে, তার 
সর্বত্রই এর প্রচুর চাহিদা দেখা গিয়েছে. প্রায় ৩০ 
হাজার নরনার এই শিল্পে নিযুক্ত আছেন। পাঁশ্চম- 


'_ বঙ্গে প্রাত বৎসরে আনুমানিক ৮ কোটি . টাকার 


মত ৮ম শিল্পের দ্রব্য. ৬ হয়।, 


- বাঁকুড়া জেলার “কোরগ্গা" রা দিরানিতের 
১২টি পাঁরবার পশ্চিমবঙ্গে বাঁশের শিল্পকর্ম 


করতেন। কারুশিজ্পী হিসাবে এসকল আদিবাসীর- 


এঁতিহ্য আছে এবং তাঁরা পার্ববতণ গ্রামগ্ীলর 
জন্য কাঠ ও বাঁশের নানারকম জানস তোর করেন। 
খুব কম লোকেই একথা জানেন যে, আমাদের দেশে 
- বাঁশশিল্পও সঙ্জার দ্রব্য প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত 
হয়। এ ছাড়া বাঁশের দ্বারা ঘরের চালের আড়, 
কাঠামো, মই, তাঁর ও বর্শা, তাঁবদর খাট, আসবাব, 
ঝাড় প্রভৃতও তোর করা হয়। - 


- অন্যেরাও এখন এই কাজ করছেন। 
বহ; রকমের জিনিস-যেমন ফুলদানি, পাউডারের 
কেস, বাতিদান, সিগারেট কেস : প্রভৃতির উপর 
আধ্ানক. রুচিসম্মতভাবে জাপানী প্রথায় 
শিল্পাত্কন ক'রে সৌন্দ্যবৃদ্ধি করা হচ্ছে। 

ঝিন্কের কাজ দু ৰ 

তৰ তৱ 
সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। আন্দামানের চতুর্দকে 


কে বৰা Ee Een 


আজকাল: 


পরে সেগুলি দিয়ে নানারকম সুন্দর জিন্বিস যেমন, 
ফুলদান, টেবিল ল্যাম্প, ছাইদানি, মাকাঁড়, সুন্দর . 
দেশ ছোটখাট 


বোতাম প্রভৃতি তোর করা হয়। 
যন্ত্রপাতি দিয়ে একাজ করা হয়। এ সকল জানিস 


পাঠকক্ষ বা বৈঠকখানার সজ্জা অসম্পূর্ণ থাকে। 
পশ্চিমবঙ্গের এই অপেক্ষাকৃত নূতন কারু 
শিল্পের প্রস্তুত দ্রবাগযাল এত আকর্ষণীয় যে, মনে 
রসের বজাৱে এই নিজের সর উর 
সম্ভাবনা .আছে। | 


' উত্তমশ্রেণীর মাদুর 


. পশ্চিমবঙ্গের মাদুরাশিজ্প টকা থেকেই 


চলে আসছে। মুসলমান শাসনের আমলেই এই 


শিল্প সবচেয়ে উন্নত লাভ করে। সে সময়ে রাষ্ট্রীয় ' 
পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তম শ্রেণীর মাদুর প্রস্তুত করা 
হত। সবচেয়ে ভাল মাদদর এত সক্ষম যে এরকম, 


একাঁট মাদুরকে জাঁড়য়ে ১/৫' হণ ব্যাসের একাঁট “ " 


নলের ভিতর ঢ্রাকয়ে দেওয়া যায়। সক্ষমতম 
মাদরের নাম িসলন্দ' এবং সাধারণগণ্ণলকে বলা 
হয় 'মাদুর'। 
শঙ্খশিজ্প এ দেশের নিজস্ব সম্পদ । শাঁখ থেকে ' 
আতি পাদাঁসধা অথচ সুষমামণ্ডিত অলংকারাঁদ 
প্রস্তুত হয়ে থাকে। হিন্দ; নারীর বিবাহ সম্পন্ন 


- হলেই ধৰ্মীয় প্রথান্সারে তাঁদের হাতে শাঁখা পরতে 


হয় এবং স্বামীর জীবদ্দশায় তার উপর প্ৰভূত 
পবিত্রতা আরোপ করা হয়। দেশীয়. যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে কারগরেরা গৃহে 'দবারান্র খেটে 1বাঁবধ . 
রুচির চাহিদা অনুযায়ী ১৬৬৮৬ 
থাকেন। 

এই শিল্পে ১২ হাজার কাঁরগরের কর্মসংস্থান 
রাহা বজ মান্য ৮ 
টাকা খাটে। ব্ৰজ 

"জৰ COE EET TE ER 
খেলনাপাঁত ও শোঁখন মৃত্দ্রব্যাদি অন্যতম। 


. নাররেলমালার কাজেও সম্প্রতি এ রাজ্যের শিল্পাী--_ 


দের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। 


করতেই হবে ৷ 
" বহুগণ বাড়িয়ে তুলতে হবে তেমান পাটের ফলনও ৷ 


পাটের চাষ ও আঁশ তোলা 


ধান- যেমন আমাদের- প্রধানতম খাদ্য-ফসল, পাট 
তেমান প্রধানতম অর্থকর ফসল।. দেশাবভাগের 
ফলে আমাদের পাটচাষের প্রধান অণ্লগ্াল পড়েছে 
ভারতে । এসব পাটকলের চাহিদা মেটাবার উপয.ন্ত 
পরিমাণ পাট এখন ভারতেই উৎপাদন করার দায় 
এসেছে আমাদের উপর। ন 


ভারতে পাটের চাষ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার 


এবং উড়িষ্যাতেই .বেশি হয়। পাঁশ্চমবঙ্গে জামির 


উপর লোকসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বোশ, তাই এখানে 
খাদ্য-ফসলের চাষের" কথাই আগে ভাবতে হয়। 
কিন্তু শুধু খাদ্য-ফসলের উৎপাদনেই তো সর্বাঙ্গীণ 
উন্নাত হতে পারে না, অর্থকর ফসলের উৎপাদনও 
কম জাঁমতেই ধানের ফলন যেমন 


বাড়াতে হবে বহুগুণ! তার জন) -দরকার উন্নত 
বৈজ্ঞানক পদ্ধাততে চাষ করা। 


দঃ রকম পাট 

পাট দঃ’ জাতের__ তেতো ( Carchorus 
eapsularis ) আর মিঠে (Carchorus 
olitorius) | দুটোর আকার-প্রকার আর 


চাষের রাঁতিতে মধ্যে অনেক তফাত। প্রত্যেক 
জাতের আবার নানা শ্রেণী আছে; সেসবের জীবন- 
কাল, শাখা-প্রশাখার ধরন, রঙ, ফলন ইত্যাঁদর মধ্যে 
অনেক পার্থক্য আছে। আতে: 


মাটি এবং আবহাওয়া  -_<, 
পশ্চিম বাঙলার পাটচাষের জাম প্রধানত গঙ্গানদী 


এবং তার শাখাপ্রশাখাগালর দ্বারা প্রভাবিত পাঁল- ' 


এলাকাগুিতে সামাবদ্ধ। পাটের চাষ হয় গ্রাঁজ্ম 
আর বর্ষাকাল জুড়ে। পাট-ফসলের বাদ্ধর পক্ষে 
সবচেয়ে, উপযোগী হল গরম আর জোলো 
আবহাওয়া। চাষের গোড়ার দিকে কিছুদিন মাঝে 


মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টি হলে ভাল হয়। তানা 
হলে দরকারমত জল দিতে হয়। বীজ বোনার 
চাষের ক্ষাঁত হয়। 

যে-জমিতে প্রাত বছর পাঁল পড়ে, তা পাটচাষের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এ রকম জাঁমতে জলসেচ 
না ক'রেই চৈত্র মাসে বীজ বোনা চলে ।. খুব বেলে 
আর খুব এ*টেল মাটিতে পাটের ফলন ভাল হয় না। 
দোআঁশ মাটিতে পাটগাছ সবচেয়ে ভাল হয় এবং 
সেই গাছ থেকে আঁশও পাওয়া যায় সবচেয়ে ভাল 
আর বোশ। তেতো পাটের চাষ করতে হয় নিচু 
জমিতে আর 1মিঠে পাটের চাষ উচ্চু উদ্চু জামতে। 


পাটের বাজ বনতে হয় চৈত্রবৈশাখ মাসে। 
তার আগে জমি ভাল ক'রে তোর করতে হনে। 
জাঁমতে লাঙল দিতে হয় গভীর ক'রে। মাটি বেশ 
ভাল ক'রে গণুড়ো করা দরকার- যাকে . বলা হয় 
ধুলো-ধুলো ক'রে ফেলা। জাঁমতে বড় বড় 'মাঁটর 
ডেলা থাকলে অনেক সময় আগাছার উৎপাত বৌশ 
হয় আর পাটের ফলন. হয় কম। দরকার বুঝে ছয় 


থেকে আট বার লম্বালাম্ব আর আড়াআঁড় চাষ 


দিতে হয়। যে-পর্যন্ত না মাটি একেবারে গুড়ো 
হয়ে যায় এবং তা থেকে আগাছা একেবারে দূর হয়ে 
যায়, সে-পর্যন্ত বার বার মই দেওয়া দরকার । 
জাম তোর করার সময় বিঘাঁপছ ৩০ থেকে ৪০. 
মণ গোবর সার এবং অন্তত এক মণ খইল নাটর 
সঙ্গে ভাল ক'রে মিশিয়ে দেওয়া .দরকার। 


উন্নত ধরনের ভাল বীজ বুনতে .হবে। গবেষণার 


ফলে তেতো আর মিঠে দুই . জাতেরই এমন-সব 


উন্নত ধরনের পাটের উদ্ভাবন করা হয়েছে যেগুলো 
পশ্চিমবঙ্গের মাটির পক্ষে বিশেষ উপযোগী 


বস;ন্ধরাঃ ১৬শ বৰ্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


এসব জাতের চাষ করলে সাধারণ দিশা জাতের 
পাটের তুলনায় ফলন পাওয়া যায়. অনেক বৌশ। 


এরকম একটা তেতো পাট হল ড-১৪৪* আর একটা ' 


মিঠে পাট হল, শচন্সঃরা, গ্রিন 

_; বোনার আগে বাঁজ পরীক্ষা ক'রে নেওয়া দরকা'র। 
ভাল না হলে বোঁশর ভাগ বীজ থেকেই অঙ্কুর বের 
না হবার সম্ভাবনা । পরীক্ষা করার জন্য শ'খানেক 
বীজ নিতে . হয়--বাছাই না করে ভিজে কাপড় 
‘বা ব্লটিং কাগজের মধ্যে সেই বাঁজ দু’ দিন রেখে 
দিতে হয়। এর মধ্যে অঙ্কুর বৌরয়ে যাবে। যাঁদ 


১০০টর মধ্যে ৮০ কি ৯০টি বীজ থেকে অঙ্কুর, 


বের হয়, তবে বুঝতে হবে, তা ভাল: বীজ। 
ছিটিয়ে বনতে হলে এরকম বীজ 1বঘাপ্রীত 
:১.সের ৫ ছটাক দরকার। সারতে -বুনতে হলে 
১ সের হলেই যথেষ্ট৷. 
যে শতকরা আরও কম বাঁজ থেকে অত্কুর এসেছে 
অথচ সেই বাঁজই জাঁমতে বনতে হবে, তা হলে 
সেই অনুপাতে বিঘাপিছ; বাঁজের হার বাড়াতে 
হবে! ' ৯ 
_" উপয্বতত নিচু জি না লাগানো গেলে, তেতো 
পাটের চাষ উচু জমিতেও করা চলে। এ পাটের 
“বিশেষত্ব হল, দেড়-দুই হাত উচু হবার পরে 
গাছের গোড়ায় জল দাঁড়ানো সইতে পারে। মঠে 
পাট কিন্তু গাছের গোড়ায় জল দাঁড়ানো সইতে 
পারে না, তাই তার চাষ করা দরকার এমন উচু 
জাঁমতে- যেখানে জল দাঁড়ার না। 

নিচু জমতে চৈত্র মাসেই বীজ ব্দনতে পারলে 
ভাল হয়। উচু জাঁমতে বৈশাখ থেকে, জো বুঝে, 
জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগ পর্যন্তও বজ বোনা ঢলে। 
জমিতে চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ বোনা নিতান্ত 
দরকার। 
__ গ্লাছগুলি একট; বড় হয়ে উঠবে। 
এদেশে পাটবাঁজ ছিটিয়ে বোনারই রেওয়াজ। 
কিন্তু ভালর জন্যই এ অভ্যাস আমাদের যত শীঘ্র 


পরীক্ষায় যদ দ্ৰেখা যায়: 


তা হলে বানের জল আসার উহ 


_ নিড়েন দেওয়া দরকার। 


, ছিটিয়ে বুনলে বীজ তো 
বৌশ লাগেই, ফসলের নিড়েন প্রভৃতি পাঁরচষণ 
করতেও- বিস্তর অসুবিধা হয় এবং. তার দরুন 
মেহনত বা খরচ পড়ে বৌশ।- যতাঁদন না সারতে 
ব'জ বোনা সর্বত্র চাল; হচ্ছে ততাঁদন- ছাঁ়য়ে.বোনার 
কথাটাও বলতে হবেই। | 


বীজ ছড়াতে হবে একবার বারা, আর- 
একবার আড়াআড়ি--যাতে রাজ জাঁমর সব জায়গার 
সমানভাবে পড়ে। বোনার পর একবার মই 'দয়ে 
বনজ মাটিচাপা দেওয়া দরকার। যন্বের. ব্যবস্থা, 
যতদিন না করা যায় ততাঁদন' হাতে ক'রেই সারি: 


বজ বোনা যায়। নয় ইন্ডি অন্তর সার করলেই 
চলে। তারপর হাতে টেনে বাঁজের উপর মাটিচাপা 
দিতে হয়৷ _ 


নূনড়েন দেওয়া.ও চারা পাতলা করা 
পন্টগাছ ছোট “থাকা অবস্থায় তন রকমের _ 


, পণ্রিচষণ 1বশ্ষে ' দরকার '£-মাঁটি ৷ আলগা- ক'রে 
_ দেওয়া, আগাছা তুলে ফেলা আর চারা পতিলা করে .. 


দেওয়া। চারা এক বিঘত কি নয় হী আন্দাজ 
উদ্চু হ'ল তখন থেকেই ক্ষেতে এক সপ্তাহ পরপর 


দুবার কারে আঁচড়া বা বিদে চালানো দরকার। 


এতে চারা পাতলা হয়, ম্যাট আলগা হয়, ক 


আগাছাও দুর হয়। 


গাছগ্দীল যখন হাতখানেক উচ্চু হয়. তখন থেকে, 
নিড়েন , দেওয়ার সময় 
আতীরন্ত চারাগুলি তুলে ফেলতে হবে। দশাদন 
অন্তর একবার ক'রে মোট তিনবার নিড়েন দলেই 
চলে। - জামর ভিজে অবস্থায় কখনও ীনড়েন 
দেওয়া উচিত নয়! গাছ ঘনভাবে' থাকলে রোগা 
হয় আরু রোগা - গাছ থেকে শাখাপ্রশাখা বের হয় 
বোঁশ। সে গাছের পাট. অসমান আর মোটা হয়; . 
গাছ উশ্চু হতে পারে না ব'লে সে রকম গাছের . - 
পাটও লম্বায় খাটো হয়! তেতো পাটের গাছ ৩ 
ই আর মিঠে পাটের গাছ ৪ ইণ্ডির -বোশ ঘন 
থকা উচিত নয়। 


 উঠরার সুবিধা পায়। 
, আঁশও লম্বা, আর বোশ ভাল হয়। 


. সারিতে. বাঁজ: বুনলে প্রত 'দ:'টো সারর এধ্যে 
বেশ ফাঁক থাকে বলে গাছগ্াল অবাধে বেড়ে 
গাছ মোটা আর লম্বা হলে 
সারতেও চারা 
পাতলা করে দিতে হবে যাতে. ‘দুটি গাছের 
মধ্যে অন্তত তিন ই ফারাক থাকে। এতে গাছের 


সংখ্যা কিছু কম হলেও, গাছ মোটা আর লম্বা হবে, 
‘ব'লে আঁশও লম্বা 'আর পাঁরমাণে বেশি হবে। 


সারতে বূনলে আগাছা পাঁরম্কার করা, চারা পাতলা 


করা, মাটি আলগা ক'রে দেওয়া ইত্যাদি সব রকম 


পরিচর্যার কাজ করতে যে বিশেষ সুবিধা হবে তা 
তো সহজেই বোঝা যায়। ঠিকমত পাঁরচর্যা করলে 


পাটগাছ 'দশ-বারো হাত পৰ্যন্ত উদ্চু হয়। 


সার দেওয়া 


নিচু জমিতে = যেখানে প্রাত বছর পাল পড়ে, 


সেখানে আ্যামোনিয়ম সালফেট বা অন্য কোনও 
রাসায়নিক সার দেওয়ার দরকার হয় না। পন্য 
জমিতে. পাটের চারা হাতখানেক লম্বা হওয়ার পরে 
বিঘ্াপিছ; আধ মণ থেকে সাড়ে সাতাশ সের 
আমোনয়ম. সালফেট ছাঁড়য়ে দেওয়া দরকাব। 
বৃষ্টি বা জলসেচের দরুন গাছগযালর পাতার গায়ে 
যখন জৰ্ল লেগে থাকে তখন. এই স:র দিতে নেই ৷ 
দিলে পাতার গায়ে .সার জলে গুলে যায় আর তাতে 
পাতা. শডকিয়ে বা.প'চে যায়। “সার দিতে হবে 
শুকনো দিনে। পাতের গায়ে যে সার পড়বে, গাহ 
ঝাঁকিয়ে সেগুলি নিচে ফেলে দিতে হবে যাতে 
পাতায়'লেগে না থাকে। . সাধারণত জাঁমতে পাটের 
যে-পারমাণ ফলন হয়, আ্যামোনয়ম সলফেট দিলে 
তার অন্তত দেড়গুণ বেশি ফলন পাওয়া. যাবে-- 


এমন কি দ্বিগুণ পাওয়াও বিচিত্ৰ নয়। ' 


পাটগাছ কাটা 


- ফুল ফোটা শেষ হয়ে যাবার পরে যখন ফল-ধরা 


শুর; হয় তখনই পাটগাছ কাটার. উপযুক্ত সময়। 
এর আগে গাছ কাটলে আঁশ সরু হয়-বটে 
কিন্তু ফলন কম পাওয়া যায়। আবার ফল বড় 


কিন্তু আঁশ মেটা হয়। 


-পাটের ভালমন্দ অনেকখাঁন নিভর করে। 


বসুন্ধরা ঃ-ফাল্গ্‌নন:ঃ ১৩১৩ 


হবার পরে গাছ কাটলে ফলন বেশ: পাওয়া যায় 
পুরো পাকা গাছের আঁশ 
খুব মোটা আর লালচে ময়লা রঙের হয়। ' ফলগযলি 
পুরো হবার এক সপ্তাহ আগে গাছ কাটলে আঁশ 
ভাল হয়, আর তার ফলন খুব বোঁশ পাওয়া যায়। 


কাস্তে দিয়ে গাছগ্রীল কেটে, আঁট বাঁধতে হয়। 


আঁটির বেড় গোড়ার দিকে এক হাত হ'লেই চলে 
দেড় হাতের বোঁশ হওয়া উাঁচত নয়।- 


পাট পচানো = 

গাছগ্ীলর আগার দিক. নর আর গোড়ার দিক 
মাঝে রেখে আঁটগুলি উপর-উপর সাঁজয়ে, বেখে 
দিতে- হবে [তিন-চার দিন--তাতে -পাতাগুলি ঝ'রে 
যাবে তারপর হাতখানেক জলে গোড়া ডন 


আঁটিগ্যাল দাঁড় কাঁরয়ে' রাখতে হবে দীদন--তাতে 


গাছগ-লির গোড়ার দিকের শক্ত ছল পচতে শক 
করবে আগেই। তারপর আঁটগ্ৰাল জলের মধ্যে 
পাশাপাশি শুইয়ে দিতে হবে_ এমনভাবে যাতে সব- 
গুলির আগা একমখোথাকে।-.. তারপর. তার: উপর 
আর-একটি স্তর সাজাতে হবে--নিচের স্তরের 
বিগ্ররীতমুখো করে। . এভাবে দুটি, স্তরের.বৌশ 
না.করাই ভাল। আঁটিগুলো জ জলের উপরে ভেসে 
থাকা যেমন ঠিক নয়, তেমানবোশি জলের 'ন.চ 
ডুবে থাকাও ভাল নয়৷ জলে পাট জাগ দেবার 
কাঠের গাড়, কলাগাছ,বা-এমাঁন কোন ভার জানম 


- চাপা দিতে হবে। 


রি 
গল কতটা পচেছে। যে-পর্ন্ত না গাছ থেকে 
আঁশ অনায়াসেই ছাঁড়য়ে : নেওয়ার উপয্স্ত হয় 
ততদিন পাটগাছগুলি পচাতে হবে। জলের উত্তাপ 
এবং অবস্থা অনুযায়ী ‘সাধারণত দুই থেকে ভন 
সপ্তাহের মধ্যেই প'চে যায়। যে-জল পাটগাছ 
পচানো হয় এবং যে-জলে পাট ধোয়া হয় তার উপর 
ঘোলা, 
জলে আঁশ ময়লা হয়। স্বোতের জলে পাটগ্‌ছ 


ৰ 
স্‌ ৰ ৰ 
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পচতে সময় বোৌশ লাগে! অগভীর জলে মা 
লেগে আঁশ ময়লা আর খারাপ হয়ে যায়। 


আঁশ ছাড়ানো এবং ধোয়া 

. পচে যাবার পরেই জল থেকে তুলে নিয়ে৷ গাহ- 
গলি থেকে আঁশ ছাঁড়য়ে নিতে হবে। একাঁট- 
একটি ক'রে আঁটি নিয়ে তার প্রাতটি গাছের গে'ড়ার 
দিকের আঁশ ছাড়িয়ে বাঁহাতে মুঠো ক'রে রাখতে 
হবে, তারপরে গোড়ার আঁশ-ছাড়ানো অংশের উপর 
পায়ের চাপ দিয়ে রেখে হাতের টানে গাছগদীলর 
বাকি অংশ থেকে পাট ছাড়িয়ে নিতে হবে। অনেকে 
মুগুর দিয়ে পাঁকাট ভেঙে, আছাড় মেরে মেরে আঁশ 
আলগা করে নেন। অভ্যাসের ফলে অনেকে 
আবার একটি ক'রে গাছ থেকেও স্মানপুণ হাতে 
আঁত দ্রুত পাট ছাঁড়য়ে নেন। সুবিধা অনুযায়ী 
আঁশ তোলার নানা পদ্ধাঁত প্রচালত আছে। তবে 
দেখতে হবে যেন আঁশ ছিড়ে বা এলোমেলো হয়ে 
না যায়। 


পাট ছাড়ানোর পরে এক-এক গোছা ক'রে 1নয়ে 
এপাশ থেকে ওপাশে জোর হাতে টেনে টেনে আঁশ- 
গুলো পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে নিতে হবে যাতে ছালের 
টুকরো বা ময়লা কিছুই .লেগে না থাকে৷ 


শুকনো 


রোদ-লাগা জায়গায় খণ্ট পুতে, তার মাথায় 
আড়বাঁশ বেধে নিয়ে, তাতে আঁশগূলি গোছয় 
গোছায় ঝুলিয়ে দিতে হবে- শুকোবার জন্য! 
ঝোলাবার আগে গোছাগুলৈ বেশ ক'রে নিংড়ে জল 
বের করে ফেলতে হবে। ভাল ক'রে শ্যাকয়ে 
যাবার পরে অশিগনাল গাঁট বেধে রেখে দিতে হবে 
বিক্রি করার জন্য। ভাল ক'রে শুকোবার আগে গাঁ 


, যেতে পারে। 


বাধলে পাট নরম হয়, তার উজ্জবলতা ক'মে ধার, 
রঙও খারাপ হয়; কাজেই বাজারে সেই পাটের দর 
হয় কম। পাটের গাঁটগুটলি কখনও স্যাতিসে'তে 
ঘরে রাখতে নেই, তাতে জলশয় বাম্পে পাটের 
ভয়ানক ক্ষাত হতে পারে। | 
একই জমিতে বছরের পর বছর একই ফসলের চাষ 
করা ঠিক নয়। ‘তাতে জাঁমর উর্ব'রাশান্ত ক'মে 
যায় এবং ক্ষতিকর রোগজীবাণু ও কাটশন্রুর জন্ম 
বৃদ্ধি পায়। ফসলের ফলন ক'মে যায়, এসবের 
ফলে। 

যে অণ্ডলে ব্ষ্ট আগেভাগে শুরু হয়, সেখানে 
সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাড়াতাঁড় পাটের চাষ লাগিবে ' 
দিতে হয়। তা হলে পাট উঠে গেলেই সেই জাঁমতে 
আমন ধানের চাষ লাঁগয়ে দেওয়া যায়। ধান উঠে 
যাবার সঙ্গেসঙ্গেই অথবা জাম শহীকয়ে যাচ্ছে দেখা 
গেলে ধান পাকবার শেষাঁদকে জাম একট: ভিজে 
থাকতে থাকতেই তাতে কোনও ডা'লের বীজ বুনে 
দিতে হয়। এ অবস্থায় ধানগাছ কাটবার সময় 
গোড়াতে না কেটে, ডা'লগাছ যতটা উ'চু হয়েছে তার 
উপরে কাটতে হবে। 

ডা'ল পাকলে, শ'াটগণাল তুলে নিয়ে, জাম চাষ 
দিয়ে গাছগযাীল মটিতে মাশয়ে দিলে জাম অনেকটা ৷ 
নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থের যোগান পাবে। 
এভাবে তিনটে ফসল তুলতে হলে, সেই জীগতে 
পাটচাষের আগে বিঘাপিছ; চাল্লশ মণ গোবর সার, 
এক মণ খইল অর আধ মণ থেকে পাঁচশ সের 
আযমোনিয়ম সালফেট দেওয়া দরকার । 

উপ্চু জামতে বর্ষায় পাটচাষের পরে শীতকালে 
ডাল, আলু, লঙ্কা, তামাক, সরষে বা গমের চাষ করা 


* ___ সাহীপ্রনাস কার্পও বা বলিত’ রূই 


ছোট্ট টুকটুকে মুখ । ছোট্ট মাথা। পিঠটা ধনুকের থেকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে বহদুরের 
ক মত ঈষৎ বাঁকা । চওড়া পেট । জাতে আমাদের রুই- ইউরোপে বাসা বে'ধোছিল, ইতিহাস তার খোঁজ 
কাতলা ইত্যাদি. মাছেরই স্বজ1ত। চেহারায় ও রাখে নি। কিন্তু ইউরোপের ছাপ আজ তার নামা- 
আয়তনে আভিজাত্য স্পষ্ট । নিঃসন্দেহে আমাদের বলীতে স্পট। সারা দুনিয়ায় আজ তার পারিচয় 


দেশে আগত মাছেদের মধ্যে ‘ভি আই পি'। বৈজ্ঞা- ‘ইউরোপায়ান কাৰ্প" বা ‘কমন কাৰ্প”। কখনও 
নিক নাম সাহীপ্রনাস কার্পও। আমরা বাল কখনও আদিম বাসভূমি চীনের পাঁরচয়ে চাইনীজ 
বালতা রুই। | কার্প”। 





ৰ | মিঠাজলের মংশ্য*্চাষ গবেষণ! কেন্দ্ৰ, কলাণী ( কুলির!) 


বিদেশী অর্থে বিলিতীই বটে। ইউরোপীয় অর্থে সুদূর ইউরোপে তার পাড় জমাবার রোমাঞ্চকর 
ৰ খাঁটি বালতী নয়। এ মাছের আদিম বাসস্থান ইতিহাস আমরা জানি না। কিন্তু বেশ কয়েক 
যি, চাঁন। তারপর কবে কীভাবে সুদূর অতাঁতে চীন শতাব্দী এই সাহীপ্রনাস সেখানে মহামান্য আতাঁথর 
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পায়। তাকে কেন্দ্ৰ ক'রে স্বীনার্দঘ্ট 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস্য-চাষ গ'ড়ে ওঠে। বহু পরাক্ষা- 
{রক্ষা হয়। ইউরোপের আবার জার্মানীতেই এই 
মাছের চাষ সর্বাধিক উন্নত ধরনের শিল্প হিসাবে 
গ'ড়ে ওঠে। জর্মানীর প্রনশিয়ায় সাইীপ্রনাসের যে 
প্রজাতির সৃষ্টি হয়, মৎস্য-চাষের ক্ষেত্রে তা কতক- 
গুলি বৈশিষ্ট্য অৰ্জন করে। 

মিঠা জলের মাছ হিসাবে এই সাহীপ্রনাস তখন 
জার্মানীর মতসাকুলে একচ্ছত্র আঁধপাঁতি। সারা ইউ- 
রোপে প্রচুর তার নাম-ডাক। স্বভাবে, আভজত্ত্যে, 
আয়তনে, বৈশিষ্ট্য একমেবাদ্বিতীয়মূ। আকারে 


EOE 
ময় দা 


পার্বত্য অঞ্চল আছে, আছে হিমশীতল জলের 
সুবিশাল হদ। 'নাদ্বধায় এই মাছকে সব জায়গায় 
পালন করা চলে ৷ একবার অপাঁরাচত পাঁরপাঁশর্বকের 
মধ্যে নিজেকে মানিয়ে “নিয়ে বেচে থাকতে পারলে, 
আপাঁনই বংশবৃদ্ধি ক'রে চলবে। 

১৯১৪ সালের এক শীতের দিন। “ভি আই প'-র 
যোগ্য মর্যাদায় সাহীপ্রনাস-বংশের কিছু মৎস্য- 


- সন্তান এসে নমল আমাদের দক্ষিণতম রান্ট্রে_“এ 


?সন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাণ্ডনময় দেশে” । কিছু- 
দিনের মধ্যেই তারা সেখানে দ্রুত বংশবৃদ্ধি ক'রে 
চলল । 
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বৃহৎ, স্বাদে অতুলনীয়, স্বভাবে একেবারে পোষা 
বেড়ালটির মত গৃহপালিত, আর সবচেয়ে যা 
আশ্চৰ্যজনক তা হল বদ্ধ জলায় খ্যাশমত প্রজনন। 


মাছ-চাষের ক্ষেত্রে এই সাহীপ্রনাস ইউরোপের এক 
অত্যাশ্র্য আঁবচ্কার। শীতের দেশ ইউরোপ । 
শঈতল জলের অধিবাস সাহীপ্রনাস। তা হোক। 
পাথবীর প্রায় সব দেশেই উচ্চ মালভূমি আছে, 


তারপর ১৯৩৯ সালের আর-এক শীতের 'দন। 
[সংহলের নূরা-ইলির়া থেকে ৪৪টি সাহীপ্রনাস- 
বাচ্চা উটকামণ্ডের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত 
অধণচন্দ্রাকীতি পৃষ্কারণীতে নত হয়ে বাসা বাঁধল। 
১৯৪৩ সালের মধ্যেই তরা বংশবৃদ্ধি আরম্ভ 
করল। এক বছরের মধ্যেই এক হাজার সাহীপ্রনাস- 
বাচ্চা উউকামণ্ড হদে, কুনুরের সিমস্‌ পার্কে, গ্লেন 


পু 


ৰৌ 


রের গুটিপোক র খামারে এবং চিংগ্লেপন্ট জেলার 
তাঁতপত্রনে ছড়িয়ে দেওয়া হল। এভাবে ক্রমে ক্রমে 
হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কাশ্মীর, 
সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ--ভ রতের সর্বত্র এর ছাড়িয়ে 
পড়ল। 
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প্রুশীয় এবং ব্যাঙকক প্রজাতির সাহীপ্রনাসের 
মধ্যে তফাত প্রধানত স্বভাবে আর খানিকটা 


চেহারায়। ব্যাঙ্কক প্রজাতির সাহীপ্রনাস আকারে 
কিছুটা ছোট কিন্তু উষ্ণ অগ্চলের সমতল ভূমিতে 


এরা বংশব্‌দ্ধি করতে পারে চমংকার। গ্রুশীয় 
প্রজাতির মত পার্বত্য অণ্ডথলের তুহিনতার প্রত 





সাহীপ্রনাস কাঁপিও--1মরর কাপ“ 


সুতরাং ভারতে সাহীপ্রনাস কপিওর ইতিহাস 
মাত্র ২৪ বংসরের। এরা সবাই প্রুশীয় প্রজাতির 
বংশ। কিন্তু যে সাহীপ্রনাস নিয়ে আমরা আলোচনা 
করাঁছ এবং য' পশ্চিম বাঙলায় এবং ভারতের অন্যান্য 
রাষ্ট্রে মংস্য-চাষের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লাবক সম্ভাবনা 
এনে দিয়েছে তার ইতিহাস আরও নতুন, একেবারেই 
সাম্প্রীতক। এই সাহীপ্রনাস ইউরোপীয় নয়, খাঁটি 
এসীয়। ব্যাঙ্ক প্রজাতির এই সাহীপ্রনাস ভারতে 


এসেছে মাত্র ১৯৫৭ সালে । আর আমাদের পশ্চিম 
-  বাঙলায় এসেছে মাত্র সাড়ে চার বছর আগে_ 


“এবং ৯৯৫৮ টুক ৰ মান শাল এক 


_ সন্ষগঙ্কল। ৰ | 


এদের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই ৷ সমতলভূমির উফ জলে 
দাবা এরা খোশ মেজ জে কাটাতে পারে। ব্যাংকক 
প্রজাপাঁতর সহীপ্রনাস-দর সঙ্গে প্রুশীয় প্রজাতির 
সাহীপ্রনাস নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মৎসাচাষ 
গবেষণা কেন্দ্রগ্ীলতে ইতিমধ্যেই নালা পরীক্ষ - 
নিরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। 

‘কমন কার্প” বা সাহীপ্রনাসের তিন রকমের মাছ 
পাওয়া যায় $ (১) মিরর কার্প এদের সারা দেহে 
উজ্জল বাদামী রঙের বড় বড় আঁশ থাকে; (২) স্কেল 
কার্প_এদের সারা শরীর ছেট ছোট আঁশে আবৃত; 
(৩) লেদার কার্প_এদের দেহে আঁশ প্রায় নেই 
বললেই চলে। এই [তিন রকম সাহীপ্রনাস মাছের 
মধ্যে লেদার কার্প অন্য দু'টির চেয়ে দুল'ভ। _ 
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ব্যাঙ্কক প্রজাতর সাহীপ্রনাস “স্কেল কার্প 
নিয়ে ১৯৫৮ সালে আমাদের প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
শুরু। আমাদের দেশের জল-হাওয়ায় এদের চাষ- 
পদ্ধাত নিয়ে গবেষণা শুরু হয় ১৯৫৮ সালে জ্‌ন- 
পুট মৎস্য-চাষ গবেষণা কেন্দ্রে ও বদ্য ধরীতে 
ময়লাজলের মৎস্য-চাষ গবেষণা কেন্দ্রে এবং ১৯৬১ 
সালে কল্যাণী মৎস্য-চাষ গবেষণা কেন্দ্রে। সরকার! 
মংস্য-বিভাগ ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের জল-হাওয়ায় 


খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। 


জন্মায় এমনসব উদ্ভিজ্জাণু ও জলজ কাঁটাণু এরা 
আমাদের রূই-কাতলা 
ইত্যাদি মাছের সঙ্গে একই পুকুরে এ মাছের চাষ 


চলে। জানা গেছে, ওজনে এরা ৩০ সের ও দৈর্ঘ্যে 
৩ ফুট অবাধ হয়। মৎস্য-বিভাগের অধুনালুপ্ত 


বিদ্যাধরীর ময়লাজলের মতস্য-চাষ গবেষণা কেন্দ্র 
এক বছরেই এর ওজন চার সের অবাধ হতে দেখা 
গেছে। 





সাহীপ্রনাস কাঁ্প'ওঃ ‘স্কেল কার্প পুরুষ 


এদের চাষ-পদ্ধাতি সম্পর্কে প্রচুর ব্যবহারিক জ্ঞান 
অর্জন করেছেন। ১৯৬২-৬৩ সালের মধ্যে মৎস্য- 
{বভাগ কয়েক লক্ষ সাহীপ্রনাস-বাচ্চা বিনামূল্যে 
মংস্য-চাষীদের মধ্যে বণ্টন করতে সমর্থ হয়েছেন। 
আমাদের দেশে রুই-কাতলা ইত্যাঁদ পোনামাছ 
চাষের প্রধান অন্তরায়-_এরা বদ্ধ জল শয়ে ডিম 
পাড়ে না। প্রাত বছর নদী বা বাঁধ অণ্ডল থেকে 


এদের ডিম সংগ্রহ করতে হয়। সাহীপ্রনাসের সৃবিধ 


হল- এরা বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে। দ্বিতীয়ত, 
. এদের বৃদ্ধির হার আমাদের রুই-কাতলা ইত্যাদি 
মাছের মতই দ্রুত। এরা মৎস্যভুক্‌ নয়। 


পুকুরে . 


প্রচুর ডিম দেয় সাহীপ্রনাস। বাঙল্বাদেশের আব- 
হাওয়ার ৫-৬ মাস বয়সেই এরা প্রজননক্ষম হয়। 
বয়স, আয়তন ও দৈহিক ওজনের ওপর এদের ডিম 
দেবার ক্ষমতা নির্ভর করে। বছরে একাধিকবার 
এরা ডিম দেয়। পৌনে দুই কিলোগ্রাম ওজনের 
একট স্ত্রী-মাছ প্রায় আড়াই লক্ষ ডিম দিতে পারে। 
সবচেয়ে ছোট ৭৫ গ্রাম ওজনের ও ১৫:৪ সোল্টি- 
গিটার দৈৰ্ঘ্যের মাছ সম্পূর্ণ প্রজননক্ষম অবস্থায় 
পাওয়া গেছে। পুরুষ-মাছ স্ত্রী-মাছ অপেক্ষা কিছু- . 
দিন পূর্বে পাঁরণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কৃত্রিম প্রজ- 
ননের ক্ষেত্রে একটি পুরূষ-মাছের শুরুই একটি 


ত) 


স্লী-মাছের সমস্ত ডিম নিষিস্ত করবার পক্ষে 
যথেষ্ট ৷ কিন্তু স্বাভাবিক প্রজননে প্রাতাট স্ত্রী- 
মছের সঙ্গে সান ওজনের ২-৩াট পুরুষ-মাছ 
থাকা 1বিধেয়। 


কৃত্রিম ও স্বাভাবিক-_দ:'ভাবেই সাহীপ্রনাসের 
প্রজনন সহজসাধ্য। স্বাভাবিক প্রজনন অত্যন্ত সহজ- 
সাধ্য ব'লে কৃত্রম উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হয় 
না। স্বাভাবিক প্রজননের জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ 
পাঁরণত অবস্থার সুস্থ ও সবল স্রী ও পূর্ষ 
মাছ। স্ত্রী ও পুরুষ বাছাই করে ; পৃথক পৃথক 
পুকুরে তদের রেখে দিতে হয় এবং সেখনে 
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সাধারণত বড়, পুরুষ-মাছ ছোট । স্ত্রী-মাছের পেট 
বেশ চওড়া এবং নরম। পেটাট নিচের দিকে ঝুলে 
থাকে। স্ত্রী-মাছকে উল্টোদিকে 'পঠের উপর ভর 
দিয়ে চিৎ ক'রে রাখলে পেটে খাঁজ পড়ে। স্ত্রী- 
মাছের নির্গমন-স্থানাট ঈষৎ স্ফীত এবং তার চার- 
পাশ ঈষৎ লালচে আভায্যন্ত। পেটের দুই পাশ বরা- 
বর নিচের দিকে দন’ আঙুলে ঈষৎ চাপ দিলে অনেক 
সময় ডিম বোরয়ে আসে । পুরুষ-মাছের পেট বেশ 
আঁটসাঁট। 'নর্গমন-স্থানটি অন্তর্মখী এবং দেখতে 
নকছুটা গতর মত। পরিণত পুরুষ-মাছের পেটের 
দুই পাশে নিচের দিকে আঙুলের ঈষৎ চাপ দিলে 





সাহীপ্রনাস কার্পওর ধান পোনা 
নিয়ামত কৃত্ৰিম সুষম খদ্য দিয়ে তাদের সুস্থ ও 


সবল রাখবার ব্যবস্থা করতে হয়। পরে প্রজননের 
উপয্যন্ত পরিণত স্ত্রী ও পুরুষ মাছ নির্বাচন ক'রে 
তাদের প্রজননক্ষেত্রে ছাড়তে হয়। প্রজননক্ষেত্রাট 
পূর্বেই উপয্স্তভাবে তোর ক'রে নিতে হয়। 

স্ৰী ও পুরন্ষ সাইপ্রনাস মাছ চিনতে হলে 
কিছুটা অভিজ্ঞতার দরকার। স্ত্রী-মাছ আকরে 


১৩ 


দুধের মত সাদা শুক্র বোরয়ে আসে । এ ছাড়া পরিণত 
স্তী-মাছের কানকোর 1নিচের পাখনার উপরাঁদকটা 
খুব মসণ। পুরুষ-মাছের বেলাতে এ পাখনায় 
উপরের দিকটা রুক্ষ এবং কাঁটা কাঁটা। 

প্রজনন-সময়ের মাস দুই আগে অর্থাৎ ডিসেম্বর 
মাসের মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষ মাছ বাছাই ক'রে 
আলাদা আলাদা পুকুরে রাখতে হবে। পনকুরগাঁল 


বসম্ধরাঃ ১৬শ বৰ্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


আকারে হবে ছোট যাতে প্রয়োজনের সময় সহজে 
ধরা যায়। আর-কোন মাছ এই পুকুরে রাখা চলবে 
না। পাঁরণত স্ত্রী ও পুরুষ মাছ একসঙ্গে দীর্থাদন 
থাকলে তাদের প্রজননপ্রবণতা ক'মে যায়। বাছাই 
ক'রে আলাদা পুকুরে রাখবার পর প্রয়োজনমত 


বাঁধানো চৌবাচ্চা বা কাপড়ের হাপা প্রজননের জন্য 
চমৎকার ব্যবহার করা চলে। তলদেশে বেশি কাদা 
থাকলে, বা জলের গভীরতা বেশি হলে অথবা সাপ, 
ব্যাঙ ও অন্যান্য মাছের উপদুব বেশি হলে মাছের 
প্রজননপ্রচেষ্টা ক'মে যায়। সুতরাং প্রজননক্ষেত্রাট 





প্রজনন হাপা 


তাদের কুত্রিম খাবার যোগাতে হবে। চা'লের কু'ড়ো ' 


ও সরষের খইল খুব গুড়ো ক'রে, ভাল করে 


গমশয়ে, চালানতে ভালভাবে চেলে, খুব মাহ: 


ক্ষণ জলে ভেসে থাকতে পারে। পুকুরে মাছের মোট 
ওজনের ২-৩ ভাগ পাঁরমাণ খাদ্য দেওয়া উচিত। 


প্রজননক্ষেত্রাট হবে ছোট এবং প্রজননের সম্পূর্ণ 
উপয্ত্ত। প্রজননের পাঁরবেশাঁট অগে থেকে উপয্ত্ত 
ক'রে তোর ক'রে নিতে হবে। সাহীপ্রনাসের ডিম 
জলে ভাসে না এবং আঠাল। সেইজন্য উপযুন্ত পাঁর- 
মাণ জলজ উদ্ভদ--যেমন পাটা ঝাঁঝ, ঝাউ ঝাঁঝ 
ইত্যাঁদ-_প্রজনন-পুকুরে রাখতে হবে যাতে ভিম- 
গুলি উদ্ভিদের গায়ে এ'টে থাকতে পারে। সিমেন্টের 


এমনভাবে তৈঁর করা .দরকার যেখানকার পাঁরবেশ 
প্রজননের পক্ষে অত্যন্ত অন্কূল। 


- প্রজননক্ষেত্র তৈরি করবার পর ক্ষেত্রের আয়তন 
অনুযায়ী স্ত্রী ও পুরুষ মাছ ছাড়তে হবে। 
সাধারণত ৬৩৩ গভশীর একটি চৌবাচ্চায় এক 
থেকে দুই কিলে গ্রাম ওজনের এক বা দুইটি স্তরী- 
মাছ ও সমান ওজনের দুই বা তিনটি পূরুষ-মাছ 
রাখা যায়। সাধারণত মধ্যরাত্রি থেকে ভোরের মধ্যে 
প্রজননাকিয়া আরম্ভ হয়। কখনও কখনও এই ক্রিয়া 
তিন-চার ঘণ্টা চলে ৷ প্রজননক্ষেত্রে মাছ ছাড়বার আট- 
দশ-ঘণ্টার মধ্যেই সাধারণত প্রজননক্রিয়া শুরু হয়। 
এই সময় মাছগনাল ছোটাছাট করে জল তোলপাড় 
করে।  পুরুষ-মাছগাল ৯৯৯০৪ 


১১৪ 


ৰ 


bl 


১৩৯০০ 


টি 


কু 
ৰু 


অন্দসরণ করে। স্ত্রী-মাছগুলি হঠাৎ শরীরে প্রবল 


বাকুনি দিয়ে নিচের জলজ উদ্ভিদের উপর ডিম ' 


ছাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ-মাছগুলি ডিমগুলির 
উপর শুক্র নিষিক্ত করে। এইভাবে কয়েকবার ডিম 
ছাড়া ও শুক্র নাঁষন্ত করা হয়। 


ডিম ছাড়বার পরদিন ডিমগুলি জলজ উদ্ভিদসহ 
খ্‌ব সাবধানে ডিম ফোটাবার হাপায় সরিয়ে নিতে 
হয়। ডিম ফোটাবার হাপাগুল মার্কন কাপড়ে 
তৈরি ৬৩৩ আয়তনের হলেই চলে। পুকুরের 


= 


পাড় থেকে অনতিদুরে জলের মধ্যে খুটি বে'ধে 
এই কাপড়ের হাপা খাটাতে হয় যাতে অন্তত উপরের 
এক ফুট অংশ জলের উপর থাকে। হাপায় রাখবার 
দু-তিন দিনের মধ্যেই ডিম থেকে ভিমপোনা বের 
হয়। জলের তাপের উপর ডিম ফোটবার সময় নির্ভ'র 
লাগে ৫৮ থেকে ৯৬ ঘণ্টা এবং গরমের দিনে, মার্চ- 





ডিম ফোটখার হলা 


ৰসূন্ধরাঃ ফাল্গুন £ ১৬৭০ 


ফুটে বচ্চা বের হবার চতুর্থ দিনে তাদের আঁতুড়- 
পদকুরে ছাড়া দরকার। ডিম ফোটবার তৃতীয় দিন 
থেকেই বাচ্চাগমালি নিজেরা খেতে শিখে। 


হাপা থেকে বাচ্চাগ্যাল খুব সাবধানে সারিয়ে 
নিতে হয়। প্রথমে জলজ উদ্ভিদগূি আস্তে আস্তে 
তুলে ফেলতে হবে যাতে কোন ডিমপোনা তার গায়ে 
আটকে না থাকে । তারপর হাপার চারপাশের ফিতা- 
গুলি খুলে কাপড়াট দু'হাতে ধারে ধীরে সরিয়ে 
ডিমপোনাগ্‌ুলিকে মাঝখানে একটি ছোট্র জায়গায় 
আনতে হবে। এই সময় হাপার বাইরে কাপড়ে জল 
ছিট তে হবে যাতে কোন বাচ্চা হাপার গায়ে লেগে 





থাকতে না পারে। হাপার মাঝখানে জড় হলে ডিম- 
পোনাগ্লকে অনেকটা ঘন জেলীর মত দেখায়। 
এমন ঘন ছিদ্রকরা একটি আযালযমানয়াম বা পেতলের 
ছোট কাপে ভার্ত কারে বচ্চাগ্ীলকে. জলপূর্ণ 
নাটর হাঁড়িতে ক'রে আঁতুড়-পুকুরে ছাড়তে হবে। 
এক কাপ িমপোনা একটি জলপূর্ণ হাঁড়িতে 
রেখে একাঁট একটি করে গুণে নিলে কাপে 


এপ্ৰিল মাসে, সময় লাগে ৩৬ থেকে ৬০ ঘণ্টা+ডিম- কতগুলি ডিমপোনা ধরে তার হিসাব পাওয়া যায়। 


৩ 


PE ৰ ন 


ন 


বসন্ধরাঃ ১৬শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


পরে কাপ হিসাব ক'রে কত ডিমপোনা পাওয়া গেল 
তার হিস,ব পাওয়া যেতে পারে। আয়তন অনুযায়ী 
কোন্‌ আঁতুড়-পদুকুরে কত বাচ্চা ছাড়তে হবে এভাবে 
ঠিক করা যাবে। 

বাচ্চা ছাড়বার আগে আঁতুড়-পুকুরগুঁলি শুকিয়ে 
ও সার প্রয়োগ ক'রে তোর ক'রে নিতে হয়। পুকুরে 


যাতে প্রচুর খাবার থাকে অথচ অন্য কোন শত্রুর উপ- _ 


দ্রব না থাকে সোঁদকে তাক্ষ্ম লক্ষ্য রাখতে হয়। 
প্রয়োজনবোধে চা'লের কু'ড়ো ও সরষের খইল খুব 
দুই কিলোগ্রাম ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। ডিম- 
পোনা ছাড়বার একদিন আগে খুব ছোট ফাঁসের জাল 
বারকয়েক টেনে পুকুর থেকে ব্যাঙাঁচি, পোকামাকড় 
ইত্যাদি তুলে ফেলা উচিত এবং অন্তত বারো ঘণ্টা 
আগে সরষের তেল ও কাপড়কাচা সাবান গরম ক'রে 
মাঁশয়ে পুকুরে ছাড়িয়ে দেওয়া দরকার। বিঘাপছু 
মোটামুটি ৭ই কিলোগ্রাম সরষের তেল ও ২ই কিলো- 
গ্রাম কাপড়কাচা সাবান মিশিয়ে পুকুরে ছাড়িয়ে দিলে, 
পুকুরের হাঁসপে/কাগুলি ম'রে যায়। ডিমপোনার 
এরা সাংঘাতিক শত্রহ। প্রতি বিঘা আঁতুড়-পুকুরে দুই 
থেকে তিন লক্ষ সাহীপ্রনাস-বাচ্চা ছাড়া যেতে পারে। 
উপয্ন্ত খাদ্য পেলে ১৫-২০ দিনের মধ্যেই বাচ্চা- 
গুলি এক ইণ্ডি চারামাছে পাঁরণত হয়। 

ডিমপোনা থেকে ধাঁড়মাছ হওয়া অবাধ সাই- 
প্রনাসের চাষ আমাদের রুই-কাতলা ইত্যাদি মাছেরই 
অনুরূপ ৷ বাসস্থান, স্বভাব, রোগ, শত্রু ইত্যাদিও 
একই রকম। সুতরাং আমাদের দেশের রূই-কাতলা 
ইত্যাদি পোনামাছের সঙ্গে সাহীপ্রনাসেরও চাষ 
চমৎকার চলে। এরা পোষ মানে খুব সহজেই এব 
অভ্যাস করালে ডক শুনে আপন প্রভুর কাছে 
আসতে পারে। 
রাজ্যসরকারের কল্যাণী, জুনপুট ইত্যাদি বিভিন্ন 
মংস্য-চাষ গবেষণা কেন্দ্রে সাইপ্রিনাস ছাড়াও অন্যান্য 
কয়েকটি বিদেশী মাছ নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে এবং 


সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুই-কাতলা ইত্যাদি মাছের 
চাষের বর্তমান পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উন্নয়নের 
প্রচেষ্টা হচ্ছে। রাজ্যের মৎস্য-চাষীরা যাতে এই 
গবেষণার ফলে উপকৃত হয়, মৎস্য-বিভাগ তার জন্য 
সর্বদাই যত্বশীল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে মাছ-চাষের 
পরিকল্পনা পাশ্চমবঞ্গের মংস্য-চাষারা গ্রহণ করলে 
রাজ্যের মৎসা-উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বহু বংসরের অভিজ্ঞ মংস্য-দপ্তরের 


_ কৰ্মচারঁরা মংস্য-চাষীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য 


করতে প্রস্তুত ৷ মৎস্য-চাষীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার 


সাহায্য নিয়ে মংস্য-উৎপাদনে উৎসাহৰ) হলেই 


সাইপ্রিনাস মাছের চাষ সম্পর্কে আরও বিশদভাবে 
যাঁরা জানতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় 
যোগাযোগ করতে পারেন £= 
১। মংস্য-অধাক্ষক, প্রশাসন, 
মতস্য-দপ্তর, রাইটার্স বাজ্ডিংস্‌, 
কাঁলকাতা-১ 
মংস্য-অধীক্ষক, কলিকাতা ও পারি- 
পাৰ্শ্বিক অঞ্চল, ৪৩, থিয়েট।র রোড, 
কালিকাতা-১৬ 
মৎস্য-অধীক্ষক, কল্যাণ মংস্য-চাষ 
গবেষণা কেন্দ্র, কিয়া, 
পোঃ--কাঢটাগঞ্জ, ভায়া কাঁচরাপাড়া, 
জেলা_ নাঁদয়া 
চাষ কেন্দ্র, 
পোঃ- দক্ষিণ ডাউক, কাঁথি, 
জেলা-_ মোদনীপুর 
পোঃ-বহরমপুর, জেলা-মুর্শদাবাদ . 
মৎস্য-অধীক্ষক, পাঁতিত জলা সংস্কার 
পরিকল্পনা, কৃষ্ণনগর, জেলা-_নদিয়া 





১ 


কোন দেশের সামাজিক ও আর্থনীতিক উন্নাতর 


ৰ: 


খনারখ ঠিক করবার মাপকাঠি হচ্ছে সে দেশের 


2 ভূগোল। ভূগোলৈ সে দেশের আঁধবাসীদের জীবন- 


যান্তা-প্ৰণালীরও নখণ্ডুত 'ছবি পাওয়া যায়। ভারত- 


' বর্ষের ভূগোলের দণঁট প্রধান বৈশিষ্ট্য র'য়েছে-- 


প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারতের সমগ্র উত্তর ও উত্তর- 
পূর্ব সীমান্ত জুড়ে দীৰ্ঘ প্রসারিত হিমালয় পর্বত: 


আমাদের পাৰ্বত্য অঞ্চলগণীলর উর্বরশৃস্তি 


- তুলনায় তা নিকৃষ্ট হবে না। পাশ্চিমের যে-কোনও 


মালার অসংখ্য সুউচ্চ শিখরগুলো অতন্দ্র প্রহরীর ' 
মতো দাঁড়িয়ে আছে এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে. 


ভারতের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও দাক্ষিণ-পাশ্চম 


- সীমান্তের বেলাভূমি প্রক্ষালিত ক'রে প্রবাহিত নীল 
ভারতের ইতিহাসের তথা ভারতীয় নর- 


সমদ্দু। 


নারীর হাজার হাজার বছর ধরে জাতি হিসেবে. 


- এই দু'টো জিনিসের মধ্যে লুকানো । 
যুগ য্গান্তকালের ‘সেই অতেদ্য ও অপরাজেয় ' 


ত == 


হল লাঙ্ঘত ও পৰ্ষম্দস্ত হয়েছে, তথাপি হিমালয় 


পৰ্ব'তমালার পার্বত্য অণ্ডল ও সাঁন্নাহত অন্যান্য 
অণলগুলোর গুরুত্ব এর ফলে কছুমাত্র হ্থাস পায় 
'নি। হিমালয়ের বুকে যে প্রাকৃতিক সম্পদ লুক্কাঁয়ত 
রয়েছে আজ বিশেষ একটা কারণে আমরা সে 
সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে -উঠেছি। প্রকীতি দেবী 
ভারতের এই অণ্চলকে যে ওঁশ্বৰ্ষ' মন্ডিত ক'রে 
রেখেছেন তা এত মহান ও 1বাচন্র যে, প্রকীতর ৰান 
সে মহাসম্পদ যথাযথভাবে আহরণ ক'রে আনতে 


"ক'রে তা যে আমাদের জীবনকে . শুধু সুখী ও 


আধুনিক আৰ্থ নীতিক দিক দিয়ে অগ্রসর ও উন্নাত- 
শীল দেশের পার্বত্য অণ্টলগুলোতে বেড়াতে 
গেলে যে-কোনও লোক একথা সত্য ত্য কিনা তার প্রমাণ 
পাবেন। 


আর্থনীতিক সম্ভাবনা 


পাঁরকাল্পিত পদ্ধাততে উন্নয়নের কাজে হাত 


- দেবার পর থেকে অবশ্য আমরা আমাদের নিজেদের 


দেশের পার্বত্য অণ্ডলগলোর বিরাট আর্থনশীতিক 
সম্ভাবনার দিকটা বিস্মৃত হই নি। - এসব পাৰ্বত্য 
অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের-বশেষত উদ্যান চৰ্যা ও 
মৎস্য পালন, বন পালন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র শিল্পের 
বিপুল সম্ভাবনার দিক সম্বন্ধেই শুধু আমরা 
আতিমান্ায় সচেতন ছিলাম। আর, যেহেতু আমাদের 
নদীগুলোর জন্ম এইসব পাহাড় থেকে সেই. হেতু 
এইসব পাহাড়ী অণঞ্চলগুলো জলসম্পদ এবং 
বৈদ্ঢুতিক শান্ত উৎপাদন সম্ভাবনায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ । 


পাহাড়ী অণ্চলগুলোর যথার্থ উন্নয়নের বিষয় 


- বহুদিন থেকে চিন্তা করা হচ্ছে, যাতে এই পাহাড়ী 


অণ্চলগুলোর অধিবাসীরা এদের মধ্যে এমন অনেকে 
আছে যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে জাতীয় 


' জীবনের মূল ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে 


হরে এবং হিমালয়ের. বুকে বসবাসকারী যেসব- 


মানও এত উন্নত হবে যে, সুমতলভূমির যে-কোন 


অণ্চলের অধিবাসীদের জাবনযান্রার মানের সঙ্গে 


৩ 


১৭- 


জীবন কাঁটয়েছে-তাদের জীবনধারণ প্রণালণ উন্নত 
ক'রতে পারে এবং তাদের এলাকার বাইরে বৃহত্তর 
ভারতের জনজীবনের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশের 
সুখ ও সম্পদ পাঁরপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারে। 
কিন্তু এখন আমাদের দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব -* 
সীমান্তে যখন আমাদেরই এক .প্রাতবেশী শঠ ও 
পরাক্রান্ত রাষ্ট্র আক্রমণ চালিয়েছে তখন স্বতই. 
আমাদের দৃষ্টি এই পাহাড়ী অণুলগুলোর 1দকে 
আকৃষ্ট হয়েছে, কারণ এগুলো .আমাদের সীমান্ত- 
বৰ্তী অণ্চলও বটে।- এই পাহাড়ী লোকগুলোকে 


বসঃশ্ধরাঃ ১৬শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


আমাদের আর্ক দক দিয়ে শীন্তশালন এবং ষথা- 
সম্ভব স্বাবলম্বী ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে। সেখান- 
হবে, যাতে তারা প্রাথীমক অভাব ও দৈন্যের উধের্ব 
মাথা উদ্চু করে দাঁড়িয়ে সুখী জীবনযাপন করতে 
পারে এবং এই ভেবে গর্ব বোধ, করতে পারে যে, 


তারা আজ সীমান্তের প্রহরণ--সমগ্ৰ দেশ ও: জাতির 


সৃষ্ট আজ তাদের দিকে নিবদ্ধ । 


এসবের সঙ্গে সঙ্গে আর্থনশীতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা, 
বিশেষ ক'রে খাদ্যশস্য, শাকসবাঁজ এবং ফলমূলাঁদর 
ব্যাপারে রণনীতির দিক দিয়ে আমাদের পক্ষে বিশেষ 
স্বাবধাজনক হবে। এতে পাঁরবহণ ব্যবস্থার 
উপরকার চাপ কমে গিয়ে শ্রম লাঘবের সহায়ক হবে, 
কারণ বহু ীজনিয়ই এখন অত্যন্ত অস্দীবধাজনক ও 
সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে এইসব পাহাড়ী 
এলাকাগুলোতে বয়ে নিয়ে, যেতে হয়। সুতরাং 
বিচক্ষণ পরিকল্পনা ও রণনীতি উভয় দিক দিয়েই 


এই পাৰ্বত্য এলাকাগদুলোর - উন্নীত বিধানের দিকে 


বিশেষ মনোষোগ দেওয়া যে আমাদের কর্তব্য সে 
কথাটাই একান্ত  স্পষ্ট-হয়ে ফুটে উঠেছে। এই 
কারণেই আমরা একি পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন উপ- 
দেষ্টা কাঁমাট গঠন. করার কথা ভাবাছ। আর, সেই 
জন্যেই এইসব এলাকার দ্রুত উন্নয়নকল্পে একাঁট 
ব্যাপক কৰ্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশে জ্ঞান ও আভিজ্ঞতা 
আহরণের জন্য ভারতীয় কৃষ গবেষণা পাঁরষদ একাঁট 
সোঁমলার আহৰানের 1বষয় চিন্তা করছেন। 
হিমালয় পর্বতশ্রেণীর ক্রোড়ে শায়িত এই রাজ্য- 
গুলোর এক একটার আদম আলাদা ক'রে পাঁরচয় 
* দেব। এগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য. হচ্ছে 
লাদাক- লাদাক, জম্বু ও কাশ্মীর রাজ্যের অন্তভুক্তি 
একটি সীমান্তবর্তী জেলা। মনে অপাঁরসীম 


কৌতূহল জাগায় ভারতের একান্ত দুরাধগম্য এই 


পার্বত্যভূমি লাদাক। এর ভোগোলক ও ভূ- 


সংস্থানিক গুরুত্ব এবং সর্বোপার রণনপীতির দিক... 


০ = 


-ভ্ট্রা। 


দিয়ে এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লাদাককে অনন্য , এক 
বৈশিষ্ট্য দান করেছে। 


লাদাক পন্রপুজ্পহীন-নিরাবরণ উক্তঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ 

ও সুউচ্চ বিশাল সমান্তরাল মালভূমিতে ঘেরা 
অনেকটা মরুভূমির মতো। ঝরণা এবং নালাগুলোর 
আশেপাশে অবশ্য সবুজ ঘাসের আস্তরণ দেখতে 
পাওয়া যায়। লাদাকের প্রধান ফসল হচ্ছে যব ও 
লাদাকের খরবাতজ্গ (কার্গল), স্তুকনা 
মালভূমি (ঁসন্ধু উপত্যকা), মালাল মালভূমি 
(ন ব্রা উপত্যকা), সালিশকোট মালভূমি, (সুরু 
উপত্যকা) প্রভাত কতগুলো এলাকার অনাবাদী জাম “ 
প্নর্দদ্ধার করা সম্ভব এবং সেসর জায়গায় ফসল = 
ফলানোও সম্ভব! লাদাক জেলা জল ও বৈদ্যযীতক- _ 
শান্তর সম্পদে যারপরনাই সমৃদ্ধ। কারণ, পিয়োক, 
সিন্ধু, ওয়াকা ছু, সুরু, দ্ৰস ও জান্সস্কার ইত্যাদি 
বড় বড় নদীগ্যীল এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহত। 
এ ছাড়া আর যেসব তুষারগলা জলে পাঁরপয্স্ট নালা 
ও স্রোতাস্বিনী রয়েছে সেগ্ীলকেও সেচব্যবস্থা ও - 
িদ্যুৎশান্ত সরবরাহ চাল; করার জন্য সহজেই ব্যবহার 
করা যেতে পারে, বিশেষত গ্রক্মকালের কয়েক মাস 
ধারে। 


লাদাকের সমগ্র এলাকা ছল প্রায় ৪৬ হাজার বর্গ- 
মাইল। লাদাকের একটি তহাঁসল, স্কার্দ (৮,৫২২ 
বর্গমাইল এলাকা) এবং আরও কয়েকাঁট এলাকা এখন 
পাকিস্তান জবরদাস্ত দখল ক'রে আছে। চীনও 
এখন এই জেলার প্রায় ১৬ হাজার বর্গমাইল এলাকা 
জোর ক'রে আঁধকার ক'রে আছে। এইসব কারণে. 
লাদাকের সীমানা এখন প্রায় ২০ হাজার বর্গমাইল 
সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। তথাপি এখনও এর বিশাল 
গোচরণভূম রয়েছে যেখানে লাদাকের প্রাসদ্ধ মেষ, 
ছাগ ও অন্যান্য গৃহপালিত তৃণভোজনী পশুর পাল 


স্বাচ্ছন্দে তৃণভোজন করে।- কৃষিকাজ, বাঁচা তোর. 


ও-- পশুসম্পদের ৯৬৬ সুযোগ 
লাদাকে রয়েছে। ” 


১৮ 


/) 


পাঞ্জাব 


লাহাউন ও স্পাট একদা পাঞ্জাবের কাংড়া জেলার 
অঙ্গ "ছিল, এখন অবশ্য এই দুটো জায়গাকে এক- 
সাথে মিলিয়ে আলাদা একটা জেলা গঠন করা 
হয়েছে। কৃষিকাজ ও পশুসম্পদের দিক দিয়ে 
কাংড়া সবসময়ই একটি উন্নাতশীল জেলা হিসাবে 
পাঁরাচিত। গম, ভুট্টা, চাউল ও ডা'ল জাতীয় শস্য 
উৎপাদনের পক্ষে এখানকার মাঁট খুব চমৎকার । 
এই জেলার কুল; উপত্যকায় ও আরও কতকগদীল 
স্থানে যাঁদও অপর্যাপ্ত ফল জন্মে, তথাপি আরো 
বোঁশ ফল উৎপাদনের প্রচুর সুযোগ এখানে রয়েছে 
এবং আবাদ জাম সম্প্রসারণেরও যথেষ্ট সুবিধা 
আছে। মেষপালন এখানকার আঁধবাসীদের একাঁট 
অনেকাদনের এ্রীতহ্যপূর্ণ পেশা, অবসর: সময়ে 
করে। 


লাহাউলের আয়তন হচ্ছে ১,৭৬৪ বর্গমাইল, 
এখানে জনবসতি খুব কম, এখানকার অধিবাসীদের 
সংখ্যা মাত্র দশ হাজার। বাঁজ্টপাত খুব কদাচিত 
হয়। গ্রীত্মকালের কয়েক মাসে এখানকার লোকেরা 
যে যেখানে পারে. এক এক রকমের ফসল ফলায়। 
স্পাটর অবস্থাও অনেকটা লাহাউলের মতো। 
্পিটির আয়তন হচ্ছে তিন হাজার বর্গমাইল এবং 
লোকসংখ্যা হচ্ছে কম-বেশি দশহাজার। স্পট এবং 


- লাহাউল দু'টো জায়গায়ই লোকদের প্রধান উপ- 


[J 


জীবিকা হল কৃষি, টার কলেরা | 


অনন্ত স্তরে র'য়েছে। 
হিমাচল প্রদেশ : ৰ 


সমগ্র হিমাচল প্রদেশ নিয়েই আমরা আলোচনা 
করব। এই এলাকার উন্নয়ন_যার' আয়তন হচ্ছে 
১৬,০০,০০০ একুর এবং লোকসংখ্যা ৪০,৯৮,০০০ 
প্রমাণ করে দেবে যে, এই এলাকার যেসব সম্পদ 
আছে তা যদি ঠিকভাবে আহরণ করা হয়, এবং তা 
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কাজে লাগাবার জন্য যাঁদ সকলের এঁকান্তিক আগ্রহ 
ও চেষ্টা থাকে তা হলে কি বিরাট সাফল্য লাভ করা 
সম্ভব হতে পারে! 


সমগ্র হিমাচল প্রদেশের প্রায় সব লোককেই কাঁষ- 
জবা বলা চলে। একশো জনের মধ্যে ৯৬ জন 
লোকই থাকে গ্রামে, আর তাদের মধ্যে একান্তভাবে 
কৃষির উপরে নিভ'রশাীল হচ্ছে একশো'র মধ্যে কম 
হলেও ৯৩ জন লোক। এখানকার জাম এবং 
আবহাওয়া নানা রকমের ফলফলাঁদ এবং পণ্য ফসল 
আলুর বীজ, আদা ও শীতের শাকসবাঁজ উৎপাদনের 
পক্ষে খুবই উপযোগন এবং যাকে বলে আদৰ্শস্বর:প ৷ 
এইসব জাঁমতে উৎপাদন বাড়াবার পক্ষে উর্বরাশীন্ত 
এত প্রচুর যে, হিমাচল প্রদেশ কালরুমে এই দেশের 
সবচেয়ে এশ্ব্যশালী এলাকা হয়ে উঠবার সম্ভাবনা 
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নিবিড় চাষ দ্বারা তথা আরও বহু অনাবাদী 
জাঁমতে চাষের ব্যবস্থা ক'রে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার 
বিপুল সুযোগ এখানে র'য়েছে। এই আদর্শ লক্ষ্য- ' 
পথে রেখে হিমাচল প্রদেশের মান্ডী জেলায় নিবিড় 
হয়েছে। প্রকল্পের কাজে হীতমধ্যেই হাত দেওয়া 
হয়েছে এবং ফলের বাগান এবং উদ্যান রচনার 
ব্যাপারে তার প্রয়োগনৈপুণ্য দেখানো হয়েছে। এই 
পাঁরকল্প অনুযায়ী উন্নত ধরনের জাঁম সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা, সুপারকল্পিত চাষকার্য ও চারা উৎগ্াদন, 
ফল ও শাকসবাঁজ জন্মানো, বৃক্ষ সংরক্ষণ এবং কণট 
শনয়ল্রণ, পশুপালন ও দোহশালা, হাঁস-মনরাঁগর 
খামার সংরক্ষণ, শকর উৎপাদন এবং ' সামবাঁয়ক 
ভীত্ততে বিপণন ব্যবস্থা, মজনুদ. ব্যবস্থা ও প্ৰাঁৱয়া- 
সিদ্ধ করণের ব্যবস্থা উন্নত করার জন্যে যুগ্ম 
উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুরু করা হয়েছে। 2} 


উত্তৰ প্রদেশ 


ভারতের উত্তর সীমান্ত বরাবর যে পার্বত্য অণ্টল 
রয়েছে তার বৃহকৃম অংশই বোধ হয় পড়েছে উত্তর 


বসুন্ধরাঃ ১৬শ বৰ্ষণঃ ১১শ সংখ্যা ছে) 


কাশী, তেহরি-গাড়োয়াল, পিথোরাগড় এবং চামোলী 
প্রভৃতি সবগঢ়ল জেলার মোট এলাকা হচ্ছে প্রায় 
১২৫ লক্ষ এরর এবং লোকসংখ্যা হচ্ছে ২৪: 

1: এই জেলাগ্দলির আবাদ জামির পাঁরমাণ 
. হচ্ছে মোট ২০:৭ লক্ষ একর। এই স্াঁবশাল 
এলাকায় কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, গো- 
মহিষাঁদ গৃহপালিত পশুর প্রজনন ব্যবস্থার উন্নয়ন 
রি 
(৫7৬৮ 512 
নিহিত রয়েছে ভাবষ্যত-উন্নাতর বিরাট এক অনুকূল 
পূর্বলক্ষণ। এ ছাড়াও, এই. অঞ্চল নানারকম লতা- 
. গুম ও ভেষজ সম্পদে সম্‌দ্ধ-__সুপ্পারকাঁজ্পতভাবে 
উন্নয়নকার্ধে এইসব জিনিস ব্যবহার" করতে পারলে 
দেশের মঙ্গল হবে। 


পশ্চিমবঙ্গ 726 এ 
পশ্চিম বাঙলার কোচাবহার, জলপাইগাঁড় ও 
দাঁজশীলও জেলার যেসব পার্বত্য এলাকা আছে তার 


মোট আয়তন হচ্ছে ৩১:১ লক্ষ একর এবং লোক- : 


এই জেলাগুলোতে আবাদ জাম 
ধান, পাট ও চা হচ্ছে 
কেন্দ্রীয় একাঁট পাঁর- 


সংখ্যা ৩০ লক্ষ। 
আছে ১৬:৩ লক্ষ একর। 
এখানকার সর্বপ্রধান ফসল। 


কল্প অনুযায়ী এই জেলাগুলোর প্রায় ২০,০০০ -- 


একর জমিতে সম্প্রীতি পে'য়াজ ও অন্যান্য শাক- 
সবজির ফসল লাগানো হয়েছে, যাতে পূর্ব সীমান্তে 
অত্যাবশ্যক সব জিনিসের সরবরাহ অক্ষম রাখতে 
পারা যায়। নারকেল ও সুপারর মতো অর্থকরী 
ফসল এবং আদা জাতীয় কয়েকপ্রকার মশল্লা সব 
সময়ই এই জেলাগুলোর আর্থনশীতিক ক্ষেত্রে একটা 
বিশেষ স্থান আঁধকার ক'রে রয়েছে। কিন্তু এখন 
. সুপরিকম্পিতভাবে এইসব জানিস এবং. কাজু- 
বাদামের উল্লাতাবধানের দিকে পূর্ণ মনোযোগ 
দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীর কৃষি গবেষণা পরিষদের 


যথাযথ পণ্য-শস্য . কামাটিগনমাল এইসব জেলায় 
_এই উদ্দেশ্যে গবেষণা কেন্দ্ৰ ও পালন-কেন্দুসমূহ- 
"স্থাপনের জন্য বিশেষ অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে। 
সাঁমান্ত এলাকা হিসাবে এই জেলাগুলোর উপরে যে 
_রোপন, নিবিড়, চাষ এবং মোট আবাদী জাঁমর 


আয়তন বৃদ্ধির কৰ্মসমাঁচ অবশ্য একটা দৃঢ় সংকল্প ৷ 


নিয়ে অনুসরণ করতে হবে। 


আসাম | | 

প্রায় সমগ্র আসাম রাজ্যটাই পাৰ্বত্য ক্লংবা আধা- 
পার্বত্য এলাকাগুলো 'নিয়ে গাঠত। এই রাজ্যটা- 
নাগাভূমি, নেফা, মণিপুর এবং ত্ৰিপনরো সমেত 
ভারতের উত্তর-পূর্ব বলয়ের প্রাণকেন্দুও বটে। 
আসামের সঙ্গে পশ্চিম বাঙলার সংযোগ রক্ষাকারী 
৩৫ মাইল সরু পথের একাট ক্ষুদ্র ফাঁল-ব্যতীত 
এই রাজ্যাটর চতুর্দক. ব্ৰহ্মদেশ, তিব্বত এবং 
বেঘ্টিত। আসাম মুখ্যত কৃষি-প্রধান রাজ্য এবং এই ' 
রাজ্যের মোট আয়ের শতকরা ৪৮১ ভাগ আঁজত 
হয় কৃষি এলাকা থেকে ৷ এই রাজ্যের এলাকাগুলোর 
প্রধান প্রধান ফসল. হচ্ছে ধান, চা, পাট, ভুট্টা এবং 
গম। এইসব জানস বাদে অর্থকরী ফসলও, 
বিশেষ কারে সুপারি এবং আদা জাতীয় ফসল, 
প্রত্যেক বছর ক্রমবর্ধমান হারে জল্মাচ্ছে। আসামের 
কতকগুলি জেলার অর্থনীতিতে এইসব 'ফসল- 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার ' করতে যাচ্ছে উপয্ন্ত 
. জায়গাগুলোতে ব্যাপকভাবে কাজুবাদাম, গোলমাঁরচ 
এবং এলাচ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে এবং এই ব্যাপারে 


“আনো ভারতী EG ভিতর রর 


কাঁমাঁটগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আসামের . 
প্রাত একর জাঁমতে ফসলের উৎপাদন এ দেশের 
"গড়পড়তা উৎপাদনের তুলনায় কম ব'লে উৎপাদন 
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চাষ এবং ফসলের রকমারর যথাযথ পাঁরবত'ন 
ঘটালে পরে নিশ্চয়ই ফসল উৎপাদন বিরাট লাভের 
ব্যাপার হবে। _ 


নেফার আয়তন ৩১,০০০ রাইন লেঃ লোক- 
সংখ্যা মার পাঁচ লক্ষ। সম্প্রাত কয়েক বছর হল 
নেফা যদিও লোকের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ 
করতে. সক্ষম হয়েছে এবং এর উন্নয়নের প্রয়োজনের 
দিক পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়েছে, 
তথাপি এই রাজ্যকে ভারতের কাঁষ-মানচিন্রে স্থান 
দেবার প্রারম্ভিক কাজ এখনো বাক রয়েছে। এই 
রাজ্যের জাম. এবং আবহাওয়া গম, ধান, ভুট্টা, চা. 
কাঁফ এবং সুপার ও কাজুবাদাম জাতীয় ফসল 
চাষের খুবই উপযোগী৷ এই রাজ্য উদ্যান চর্চারও 
একান্ত উপযোগাঁ। যথোচিত উদ্যমের সঙ্গে কৃষ 
উন্নয়নের কাজ শুরু করার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। 


আমাদের কার্যক্ষেত্র তথা আমাদের কাজের স্যাঁবধা 
কতখাঁন কি রয়েছে, তার মোটামুটি একটা ধারণা 
এই জিনিসগুলো থেকে পাওয়া যাবে! পাৰ্বত্য 
এলাকাগুলোতে চাষ-আবাদ ও খামারের কাজের জন্য 
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কতগনীল বিশেষ জিনিসের আবশ্যক হয়। কয়েক 
দিক দিয়ে সমতল ভূমিতে চাষ-আবাদের কাজ থেকে 


" পাৰ্বত্য এলাকায় চাষের কাজ কিছুটা অন্য ধরনের 


হয়ে থাকে। ভূখণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা, জামির . 
ধরন এবং জল ও আবহাওয়ার অবস্থা এমন যে, তার 
_সেই কৌশল অনুযায়ী, বিশেষ একাগ্রতা ও মনো- 
যোগের সঙ্গে কাজ করতে হয়। এই উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্যই যে নিয়মে এখন কাজ হচ্ছে তা 
অনুধাবন করার জন্য এবং পার্বত্য এলাকার উপযুক্ত 
চাষের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার জন্য--পার্ত্য 
এলাকা উন্নয়ন সৌঁমনার গঠন করা হয়েছে। কৃাঁষি- 
উন্নয়ন এবং পার্বত্য এলাকাগুলোর আর্থনীতিক 
পুনগঠিন সম্পাকতি যেসব সমস্যা আমাদের সামনে 
এসে হাঁজর হয়েছে, নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলো- 
চনা ও মতামত 'বানময় ক'রে আমরা সেগুলোর 
সষ্ঠং সমাধান করতে পারবো। এর জন্যে একাঁন্তক 
চেষ্টা ও দৃঢ় সঙ্কল্প থাকা চাই। - তা আমাদের 
[ইন্ডিয়ান ফার্মিং এপ্ৰিল ’৬৩ থেকে] 





,_২১ 


সাম্প্রতিককালে, শাকসবাঁজ উৎপাদনের উপর বোঁশ 
ক'রে জোর দেওয়া হচ্ছে। মানবদেহের পুষ্টির 
'জন্য একান্ত অপরিহার্য প্রোটন, কার্বোহাইড্রে, 
আকরিক পদার্থ এবং ভিটামিনের অন্যতম 1বাশন্ট 
মৌলিক উপাদান হচ্ছে শাকস্বীজ। আমাদের 
" দৈনান্দন - খাদ্যদ্ৰব্যে মধ্যে শাকসবাঁজর ভাগ 
আন পাঁতক হিসাবে খুব কম থাকে--মান্ন ২-৪ 
আউন্স, আমাদের খাদাদ্রব্যের. মধ্যে শাকসবাঁজর ভাগ 
অন্ততপক্ষে ১০ আউন্স থাকা উচিত। ' 

তৃতীয় পণ্টবার্ধক পাঁরকল্পনাকালে শাকসবাঁজর 
উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করার জন্য দেশে শাকসবাঁজ 
উৎপাদনের জমির মোট আয়তন বাড়ানো তথা উন্নত 
ধরনের বীজ ব্যবহার ক'রে ও চাষবাসের উন্নততর 
পদ্ধাত প্রয়োগ ক'রে প্রাত একর জাঁমতে ফলন 
বৃদ্ধি করার একটি প্রস্তাব রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে 
শাকসবাঁজ চাষের গাঁতমাত্রা. বাড়াবার জন্যে উন্নত 
ধরনের বীজ সরবরাহ, চারা সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও 
প্ৰায়োগিক কৌশল সংক্কান্ত  পরামর্শদানের ব্যবস্থা 
সম্প্রসারণের জন্য বস্তারিত কর্মসুচি পাঁরকাঁল্পত 
হয়েছে। শাকসবজি উৎপাদন একাঁট বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ 


কাজ।' ঠক সময়ে উৎকৃষ্ট বাঁজ বপন ক'রে আদর্শ 


ও অনুকূল অবস্থায় ফসল ফলাতে হবে। 
ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতে শীতের তীব্রতা মদ; 
রকমের এবং আবহাওয়াজানত তাপমাত্রার ওঠানামা 
সাফল্যমণ্ডিতভাবে প্রচুর পাঁরমাণে শাকসবীক্ত 
জন্মানোর পক্ষে খুবই উপযোগী ।. : শীতকালীন 


কতগুলো ভালো ভালো শাকসবাঁজ জন্মানো সম্বন্ধে _ 


পরবতী পৃষ্ঠায়  কয়েকাঁটি সাহায্যপূর্ণ ইংগত 
দেওয়া হল। /  -" ড় : 

ফুলকাঁপ ,_ + 
হিন্দীতে বলে ফুলগোঁব,  কাঁপজাতপয় 
মধ্যে কলকাঁপ' -একাঁটি খুবই বিশিষ্ট ফসল। 


.ফুলকাঁপ শাকসবাঁজর তরকারিতে ব্যবহৃত হয় 
ফুলকাঁপর আচার তোর হয় এবং ভাবধ্যতে 
সদব্যবহারের জন্য রোদে . শুকিয়ে রেখে দেওয়া 
হয়। এর. জন্য. ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে আবহাওয়া 
দরকার হয়, কিন্তু তীর কনকনে শীত ফুলকাঁপ 
সহ্য করতে পারে না। প্ৰথম দিকে উৎপন্ন ফুল- 
কাঁপগুলোর সহ্যশান্তি অনেক বোঁশ থাকে। বিশেষ 
বিশেষ ধরনের ফুলকাঁপগুলো ঠিক তার উপযুস্ত - 
সময়ে বপন করা একান্ত . আবশ্যক।. .ফুলকাপির 
মধ্যে পাষ্ট বৃদ্ধিতে সাহায্য করার উপযোগ বহ: 
উপাদান আছে এবং প্রচুর ' পৰিমাণে প্রোটিন, ও 
ভিটামিন আছে। _.' 
নত 2 কাটক, পাটনাই 
ফয়জাবাদী। | 

মাঝামাঝি সময়ে $ পূৰস্না কাটকি, পাটনাই প্রথম 
দিককার ফসল। | 
শেষের দিকে £ স্নোরল-১৬, EE 


যে হারে বীজ বপন ক'রতে হবে £ গোড়ার দিকে-- 
প্রাত একর জামতে ৮ থেকে ১২ আউন্স বাঁজ। 


শেষের দিকে-প্রাত ' একর জাঁমতে ৬ আউল্ন 


" এক আউন্সে ১০,০০০ ভা 

বীজ বপনের সময় £ গোড়ার দিককার ফসল-- 
জুন মাসের মাঝামাঁঝ সময়ে বীঁজ-তলায় বীজ বপন 
করা হয় (অর্থাৎ পাতো দেওয়া হয়।) এবং অক্টোবর- 
নবেদ্বর মাসে যাতে ফসল. পাওয়া যেতে পারে সেই- 
উদ্দেশ্যে চারাগনীল তুলে নিয়ে জুলাই মাসে অন্য 


“* জায়গায় লাগানো হয়। 


মাঝামাঝি সময়ের ফসল- জুলাই-অগাস্ট মাসে: 
বাঁজ বপন করা হয় এবং অগাস্ট মাসের. শেষের 


- দিকে অথবা সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে চারা-- 
, গ্রুলেকে তুলে নিয়ে অন্ত রোপণ করা হয় ষাতে = 


ই 5 


A 


i 
॥ 


ডসেম্বর-জান[য়ার মাসে ফসল পাওয়া যায় সেই 
আশায়। | 


শেষ সময়ের ফসল- অগ্াস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বীজ 
বপন করা, হয় এবং ফেব্রুয়ার-এপ্রল মাসে ফসল 


-পাবার আশায় সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে কংবা 


'নয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় লাগানো হয়। 


ব্যবধান ৪ প্রথম দিকে-এক সার আর এক সারর 
মাঝখানে ফাঁক রাখতে হবে ১ই ফুট এবং একটা 
গাছ থেকে আর একটা গাছের মাঝখানে ফাঁক রাখতে 
হবে ১ ফুট থেকে ১ই ফুট৷ _ 


মাঝামাঝি ‘সময়ে ও শেষের দিকে-এক সার 
থেকে অর এক সারির মধ্যে ১ই ফুট থেকে ২ ফট 
ব্যবধান এবং একটা গাছ থেকে আর একটা, গাছের 


: মধ্যে ১ই ফুট থেকে ২ ফুট ফাঁক রাখতে হবে। 


“ছোট ও মাঝারি আকারের মাথাওলা ফূলকাঁপ 
বাজারে বেশি দামে বাকি হয় এগুলোর মধ্যে কম 
ফাঁক রাখাই ঠিক কাজ হবে। 


জাম ও“সার £ ফুলকাঁপর ফসল প্রচুর পাঁরমাণে 
স্দবাবস্থাসহ এমন 
উর্বরা জাম দরকার যাতে প্রচুর জৈব পদার্থ রয়েছে। 
প্রথম দিককার ফসলের জন্য বাল "মীশ্রত দো- 


আঁশ মাটির মতো হালকা মাটিই সাধারণত বেশী 


পছন্দযোগ্য এবং শেষ ফলনের জন্য দো-আঁশ মাটি 
ও দো-আঁশ কাদামাটর জাম নিৰ্বাচন করা হয়। 
ফুলকাঁপর জন্য প্রচুর পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে 
হয়। এক একর জাঁমিতে যাঁদ ২০ টন ফসল উৎপন্ন 
হয় তা হ'লে তার ফলে সেই এক একর জাঁমর মাঁট 
থেকে ১৭৮ পাউন্ড নাইট্রোজেন, ৭১ পাউন্ড 
ফসফেট এবং. ২২৩ পাউন্ড পটাশ হাস পায়। সেই 
একর জমিতে -২৫ থেকে ৩০ টন খামারের আবর্জনা 
অথবা কর্দমের.সার মেশাতে হয়। এ ছাড়াও এই 


" বসনন্ধেরা' £ ফাল্গুন £ ১৩৭০ 


সময়ে ১৫০ থেকে ২০০ পাউন্ড সিঙ্গেল সুপার 
ফসফেট প্রাত একর জাঁমতে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। 
দু'শো পাউন্ড আ্যমোনিয়াম সালফেট এবং ১০০ 
পাউন্ড পটাসিয়াম সালফেট অথবা মু'রয়েট অব 
পটাস ( Muriate of Potash) দুই 
কিস্তিতে জাঁমতে প্রয়োগ করা দরকার হয়--প্রথমবার 
ব্যবহার করতে হয় চারাগাছ এক জযয়গা থেকে 
তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় রোপণ ক'রবার পরে এবং’ 
দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতে হয়, তার চার সপ্তাহ 
পরে। ক্ষারযুক্ত মাঁটতে সোহাগা "ছাটয়ে দলে 
ফসল উৎপন্ন হবার ব্যাপারে বেশ সাহায্য হয়। 
দিল্লীর চারপাশের গ্রামগমলোতে এ রকম বহ, কুয়ো 
আছে যেগুলোর জল পান করার অনুপযযস্তু, কিন্তু 
ফুলকাঁপ চাষের পক্ষে তা খুবই উপযন্ত। 


ফসল ফলতে আরম্ভ করার পরের কাজ্জ--ফুল- 
কাঁপর শাদা-ফুল যখন বেরোবে তখন সতর্ক থাকতে 
হবে যাতে রোদ্দুরের তাপ.তার উপরে সোজাস্যাজ 
এসে না পড়ে, রোদ্দুর পড়লে সাদা ফল হলদে 
রঙের হয়ে যাবে। সাদা ফুলের বাইরের দিককার 
চারপাশের পাতাগুলোর ডগা জড়ো ক'রে একটা 


-সৃতো দিয়ে একসঙ্গে বেধে রাখতে হবে ক'বা 


একটা পাতা ছি'ড়ে নিয়ে ' ফ,লটা এমনভ বে ঢেকে 
রাখতে হবে যাতে ফুলের গায়ে সোজাসুজি রোদ্দ,র 
না লাগে! | 


কপির ক্ষেত ঃ প্রতি একর জাঁমতে গড়পড়তা ২০০ ' 


_ মণ থেকে ২৫০ মণ ফুলকাঁপ উৎপন্ন হয়। 


" দমনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা.দরকার। 


2. 


ফ্চলকাঁপর রোগ ঃ ছাতাপড়া রোগ। টম্যাটোরও 
এই রোগ হয়, টম্যাটোর রোগ নিয়ন্ত্রণের যে নিয়ম 
এরও তাই। : 


মল ও কাণ্ডের পচন ' রোগ--ছন্রাক থেকে এই 


রোগ হয়। এই রোগ হ'লে পরে হঠাৎ গাছ শনাঁকয়ে 


যায়। অনেক দিন নত পালাক্রমে এই রোগ 
যে 


জমিতে ফসলের এই রোগ জন্মায় সে জাঁমতে "তন . 


বস;ন্ধরাঃ ১৬শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


চার বছর পর্যন্ত ফুলকাঁপ, বাঁধা কাপ, শালগম ও 
গাজর, মূলা প্রভাতি সবাঁজ না উৎপন্ন করাই ডীচত। 
- কাঁট-পতঙ্গ-ফুলকাঁপর. প্রজাপাঁত। প্রজাপীন্তর 
বাচ্চা-গণ্টিপোকা (শদুয়ো, পোকা) ফুলকাঁপর শাদা 
অংশটা খেতে ভীষণ ভালোবাসে এবং কাঁল 
অবস্থাতেই তা খেয়ে নষ্ট করে। , 


এই পোকার. 


উপদ্রব দমনের জন্য ডি, ডি, টি, জাতীয় প্রাত- 


ষেধক গাছের গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া উঁচত। 
এফিড 


শঙ্ক, গোল, ক্ষদ্রাকার থেকে মাঝামাঁঝ আকারের .- 
হয়, এগনলোর পর্ণ পরিণত লাভ করতে প্রায় ৬০ 

দিন সময় লাগে। | 
" প্রধান ফসল $ এই জাতের বাঁধাকাঁপগমলোর ঢাকের = 
মতো চ্যাপ্টা মাথা মাঝামাঝি থেকে বৃহৎ আকারের 
হয়, এগুলো বড়ো হতে প্রায় ৯০ দিন সময় লাগে। 
এই জাতের বাঁধাকাঁপ উৎপাদনের জন্য: খতুর 


. প্রথম দিকে বীজ লাগাতে হবে একর প্রাত ৮ থেকে 


(4009). আক্রমণ_খতুর শেষের .. 


দিকের, ফসল বা যে ফস্ল,বীজ করার জন্যে মাঠে = 


. রেখে দেওয়া হয় তার উপরে এঁফডের আক্রমণ 


সাংঘাতিক হয়। এঁফডের আক্রমণ প্রাতরোধের 


ফসল তোলা_সমতল ভূমিতে খতুর প্রথম 
দিককার ও মাঝামাঝি, সময়ের ফদলকাঁপর 
বীজ খুব সহজেই হয়। . শেষের , দিককার 


XN 


ফুলকাঁপর বাঁজ পার্বত্য এলাকায় জন্মায়। - 


-ফুলকাঁপর বজ উৎপাদন একাঁট লাভজনক শিল্প 


এবং প্রাত একর জাঁমতে ৩০০ থেকে ৪০০ পাউন্ড 


বীজ উৎপন্ন হয়। 
রেখে দেওয়া হয়। 
" গলো ছেটে ফেলে দেওয়া হয়। ফুলকাঁপ পরাগ- 
বাঁহত বর্ণসংকরজাতীয় ফসল এবং খাঁটি খাঁটি 


গাছগুলো যেখানে হয় সেখানেই 


লাগানো হয়। 


শুধ, ক্ষুদ্র বা আঁতারন্ত উপাঙ্গী- _ 


বীজের ফুলকাঁপ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জাতের = 
ফূলকাঁপ ক্ষেতের মধ্যে অন্তত ০০০০০ | 


‘ ব্যবধান রাখা উচিত। 
বাঁধাকাঁপ 


ফুলকপির তুলনায় বাঁধাকাপ বাছিন্ন রকম : 


নিতে পারে। বাঁধাকাঁপ ঠাণ্ডা স্যাঁথসেতে আবহাওয়ায় 
ভালো হয় এবং কুয়াশার দাপট সহ্য ক'রে টিকে 
থাকতে পারে। বাঁধাকাঁপ খুব পদাষ্টকর এবং এতে 
খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ খুব বেশি আছে। 


{বাভিন্ন জাতের বাঁধাকাপ ৪ 


খতুর প্রথম দিককার 
গোণ্জেল একার-এই জাতের বাঁধাকীপগ্ুলোর মাথা 


হবে। 


‘মাটিতে বাঁধাকাঁপ জন্মায় না। 


১২ আউন্স, প্রধান ফসলের বাঁজ বপন করতে হইবে 
৬ থেকে ৮ আউন্স, প্রীত আউন্সে ৮,৫০০ বাঁজ 
থাকে। _, 

বাঁজবপন করার কাল £ অগাস্ট ভরা 
মাসের মৃধ্যে বীঁজ-ক্ষেতে ( Seed-bed) এই কাঁপর 
বাঁজ বপন করা হয়। পরে চারাগুলো চার-পাঁচ 
ইণ্ডি বড় হলে সেগুলোকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় দে 


দই সারির মধ্যবৰ্তী ব্যবধান ' রক্ষা ৪ খধতুর 
প্রথমাবস্থায় বাঁধাকাঁপ চারার এক সার থেকে নার 
এক সাঁরর মধ্যে ১ই ফুট এবং একটা চারা থেকে 
আর একটা চারার মধ্যেও, ১ই ফুট ব্যবধান রাখতে 
প্রধান ফসল (ঢাকের মতো মাথাওলা বাঁধা- 
কাঁপ)--এক সার. থেকে আর এক সারর মধ্যে 
ব্যবধান রাখতে হবে দুই-ফুট থেকে আড়াই ফুট, 
চারাগুলোর মধ্যে ব্যবধান দেড় থেকে দুই ফুট। 

জমি. ও সার £ ফূলকাঁপ চাষের জন্য যে রকম 
জামির প্রয়োজন হয় বাঁধাকাঁপর জন্যও প্রায় একই 
রকম জাম আবশ্যক হয় খুব বৌশ এাঁসডযন্ত 
এক একর ২৮ টন 
ফসল জন্মালে পরে জাম থেকে ২২৩ পাউন্ড 


নাইট্রোজেন, ৮০ পাউন্ড ফসূফেট ও ২৬৮ পাউন্ড * 


পটাশ হাস পায়। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে,. 
বাঁধাকাঁপ. খুব বোৌশ পরিমাণে নাইট্রোজেন ও পটাশ 
শুষে নেয়, সার প্রয়োগ অথবা জাঁমর উন্নাতাঁবধানের 
সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে, বাঁধাকাঁপ যতাঁদন 


ধরে বড় হতে থাকে ততাঁদন নাইট্রোজেনের, যতট;কু 


- ২৪: 


তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় রোপণ করা. হয়। 


অল্প অল্প ক'রে তার পাবার সুযোগ হয় সেইট;কু = 


নাইন্রোজেনেরই সে সদব্যবহ্ার করতে পাবে। 
জাম প্রস্তুতের সময় জাঁমতে ২৫-৩০ টন খামারের 
খুব বেশি পচা আবর্জনা সার কিংবা কদম সার 
প্রয়োগ করলে খুব ভালো হয় এবং তারপরে 
আযামোনিয়াম সালফেট ও সুপারফসফেট-প্রত্যেকটা 
জানস দুই মণ ক'রে মেশালে ভালো হয়--এবং 
পটাসিয়াম. সালফেট অথবা ম্টারয়েট অর পটাশ 
মেশাতে হয়-ষখন চারাগুলো এক জায়গা থেকে 

চারা- 
গুলোর বয়স পাঁচ-ছয়. সপ্তাহ হবার পরে যাঁদ 
এক মণ আ্যামোনিয়াম- সালফেট. আর আধ মণ 
পটাসিয়াম সালফেট শেষবারের মতো ফসলের 
জমিতে প্রয়োগ করা হয় তবে তাতে ফসলের খুবই 
উপকার হয়। _ ২ 


উৎপাদন ঃ প্রাত একর জমিতে গড়ে ২৫০ মণ 
থেকে ৩৫০ মণ বাঁধাকাঁপ উৎপন্ন হয়। 
ৰোগ ও কাটের উপদ্রব £ ফুলকাঁপর যেসব রোগ 


হয় এবং যেসব কাঁটের আক্রমণাশঙ্কা থাকে বাঁধা- 
কাঁপরও আঁবকল সেইসব রোগ হয় এবং সেইসব 


কাঁটে ক্ষাতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকে। 


বাজ উত্তোলন $ ভারতের সমতলভূমিতে বাঁধাকাঁপর 


বশজ উৎপন্ন হয় না।- তিন হাজার থেকে ৭,০০০ 
ফুট পাৰ্বত্য ভূমিতে বাঁধাকাঁপর বাঁজ উৎপন্ন করা 
হয়। প্রাত একর জীমতে প্রায় ৪০০ পাউন্ড থেকে 
৫০০ পাউন্ড বীজ জন্মে। 


7, ওলকাঁপ 


আবহাওয়া হচ্ছে বাঁধা- 
ওলকাঁপতেও 


ওলকাঁপর চাষের উপযুক্ত 
কাঁপ চাষের. আবহাওয়ার অনুরুপা। 


“প্রচুর পাঁরমাণে খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। হিন্দী ভাষ'য় 


গুলকাপিকে বলা হয় গাঁঠগোঁৰ। = হা 


ৰসুন্ধরা .£ ফাল্গুন £ ১৩৭০ 


নানান জাতের ওলকাঁপ £ সাদা ভিয়েনা_এই 
জাতের ওলকাঁপর ফলের অংশটা . দেখতে বেশ 


সুন্দর এবং এর রং হয় ফিকে সবুজ । 


২৫ 


বেগুনী ভিয়েনা-এর ফলের অংশের রঙ্‌ও হয় ' 
বেগুনী। 


প্রীত আউন্সে বীজের টিক ভালে পার 
৮,০০০ বীজ থাকো 


ওলকাঁপ চাষের জন্য প্রীত একর জাঁমতে ৮ থেকে 
১০ আউন্স বীঁজ বপন করতে হয়। : 


ওলকাপি বপনের সময় £ অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি 
সময় থেকে অক্টোবরের শেষভাগ পর্যন্ত বাঁজ-ক্ষেতে 
ওলকাঁপর বীজ পোঁতা হয়। এই সবাঁজর সরবরাহ 
চাল: রাখার জন্যে কিস্তিতে 'কীস্ততে প্রাত একপক্ষ- 
কাল বাদে বাদে বীজ বপন করাই বাঞ্চনীয়। চারা- 
গুলো চার-পাঁচ ইণ্চি বেড়ে ওঠার পরে সেগুলোকে . 
এক জায়গা থেকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় রোপণ 
করা হয়। | 


ব্যবধান রক্ষা ঃ এক সার থেকে আর এক সাঁরর 
মধ্যে এক ফুট এবং একটা চারা থেকে আর একটা 
চারার মধ্যে ৬ ই থেকে ৯ হীণ্ট ব্যবধান রাখতে 
হবে। 7 

উৎপাদন ঃ প্রাত একর জমিতে প্রায় ২০০ থেকে 
২৫০ মণ ওলকপি উৎপন্ন হয়। 


বীজ-.উত্তোলন £ সমতলভূমিতে ওলকাঁপর বাঁজ 
উৎপন্ন করা সম্ভবপর হয় না। বাঁধাকীপর বীজের 
মতো ওলকপির বাঁজও পার্বত্য ভূমিতে জন্মানো হয়। 
প্রাত একর জাঁমতে প্রায় ৪০০ পাউন্ড বীজ জন্মে। 


রোগ ও কটপতঙ্গের আক্রমণ £ বাঁধাকাঁপর যেসব = 


. রোগ হবার ভয় থাকে এবং যেসব কাঁট-পতঙ্ঞের 


উপদ্রবের আশঙ্কা থাকে . ওলকাঁপরগু তাই থাকে। 


বস্যদশ্বৱাঃ ১৬শ. বৰ্ষনঃ ১১শ সংখ্যা 


মটর 
- উদ্যানে মটর. উৎপাদনের প্রথা আঁত প্রাচীনক'ল 
থেকে চলে আসছে। সমস্ত রকম টাটকা শাঁকসবাত্র 
ও .ফলমূলাদির মধ্যে কাঁচা মটর-শটিতে খাদ্যপ্রাণের 
পাঁরমাণ সবচেয়ে বেশ আছে। 
তিন বছর পর্যন্ত অটুট থাকে। প্রাত আউন্সে 
১০০টি ক'রে বীজ পাওয়া যায় (অবশ্য জাত ভাল- 
মন্দের উপরে তাণীনর্ভর করে)। 


বিভিন্ন জাতের মটর ঃ খতুর প্রথমভাগে_ প্রথম 
খতৃর ব্যাজার (Early Badger), _আসাউী্ 
(49811), . লিটলে মারভেল- উৎপন্ন হতে ৬০- 
৭০ দন সময় লাগে । 
- মাঝামাঝি ধতুর ফসল ঃ বনেডাইল, জন্মাতে ৮০ 
দিন থেকে ১০০ দিন সময় লাগে। ঢ় 
শেষ থতুর ফসল ঃ ঢৌলফোন, উৎপন্ন হ'তে ১০০ 
. দিনের বৌশ সময় লাগে। - 

আবহাওয়াঃ মটর বিশেষভাবে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার 
ফসল। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা তাপমান্রায় বীজের 
অঙ্কুর জন্মায়। বাঁজ থেকে অঞ্কুরোদ্‌গমের জন্য 
সবচেয়ে কম যে তাপমাত্রা আবশ্যক হয়, তা হচ্ছে ৪০ 
ডিগ্রী ফারেনহাইট। পূর্ণ তালাভের শেষের দিকে 
অপেক্ষাকৃত উষ্ণ, তাপমান্রা পেলে ফসলের ৷ গুণের 
ঘাটত হ'তে পারে। ৰ 

' জাঁম ও সারঃ বালিমাটি থেকে শুরু ক'রে বিভন্ন 
রকম মাটিতেই মটর উৎপন্ন করা যায়, কিন্তু আযাসিড- 
যুক্ত মাঁটতে এ জানসটা খুব জোরালো ও সতেজ 
‘হয় না। মাটিতে আাঁসডের অংশ খুব বোশ থাকলে 
ফসল হওয়ার দরুন মটর উৎপাদনের জন্য জৈব সার 
কিংবা আ্যামোনিয়াম সালফেটরূপে ২০ থেকে ৪০ 
পাউন্ড মান নাইট্রোজেন দরকার হয়। বাঁজ বপনের 
আগে, বিশেষত জামির উর্বরাশীন্ত যদ কম হয়, তবে 
শেষবারের. মতো একবার ৪০-৫০ পাউন্ড সৃপার- 
ফসফেট দিয়ে শোধন ক'রে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।. 


এক একর জমি থেকে যখন ৯,০০০ পাউন্ড কাঁচা 
মটরের ফসল পাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে সেই 
জমির মাটি থেকে ১১১ পাউন্ড নাইট্রোজেন, ৪০ 
পাউন্ড ফসফেট ও ৮০ পাউন্ড পটাশ সমেত বেশ 
কিছু পষ্টবর্ধক পদার্থ হাস পেয়েছে। 

' বাজ বপনঃ অক্টোবর মাসের শুরু থেকে মাঝা- 
মাঝ সময় পর্যন্ত দেড় ফুট থেকে দুই ফুট চওড়া 
সার ক'রে বীজ বপন করতে হয়। প্রাত একর 
জমিতে বপনের জন্য ৩০ 1কলোগ্রামের মতো বীজ 
আবশ্যক হয়। খতুর প্রথম দিককার ফসলের জন্য 
আরো পাঁচ-দশ কিলোগ্ৰাম বীজ বোশ দরকার হয়! 
'উৎপাদনঃ প্রাত একরে জমিতে কাঁচা মটরশ-্াট 
গড়ে প্রায় ৬০ মণ থেকে ৭৫ মণ এবং ' শুকনো 
মটর বাজ প্রায় ১৫ গণ থেকে ২৫ মণ উৎপন্ন হয়। 
বনজ উত্তোলনঃ মটর আত্পরাগ-ীবকাশশী ফসল। 
মটর চাষ করার সময়ে, খোলা ছাড়াবার সময়ে এবং 
নিি্ট ক্রমভুন্ত করার সময়ে দুই জাতের মটর মিশে 
যাবার সম্ভাবনা এড়াবার জন্যে দুই জাতকে আলাদা 
আলাদাভাবে রাখা দরকার । 

রোগঃ গাছপালার গুড়ো ছত্রাক রোগে আক্রান্ত 
হবার আশঙ্কা । এই রোগের আকুমণ গরমের সময়ে 
সাঙ্ঘাতিক হয়। পাতার, কাণ্ডের ও মটরশ'দাঁটর 


_ দুই দিকে সাদা সাদা গুড়ো গুড়ো কাঁণকা দেখা 


দেয়। গন্ধকের গুড়ো ছড়িয়ে দিলে এই রোগ 


. দামত হয়। 
শিকড়ের রোগঃ পরভূক জীবাণু দ্বারা এই রোগের 
সৃষ্টি. হয়। : খতুর শেষভাগে এর বপন এবং 


সপ্যারাগন ও এরাসান দিয়ে এই রোগের 'চাঁকংসার 

ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। টু 
কঈট-পতঙ্গের আক্লমণঃ আমাফিড ও গুবরেপোকা 

জাতীয় কাঁটের উপদ্ুব্যই এর প্রধান আশঙ্কা ।: 


বাঁট - ৰি "_ 


= 


‘স্যালাড' ক'রে খাওয়ার জন্যে প্রায় সব গৃহস্থ 


বাড়ির আজ্গিনায় ও বাগিচায় এর চাষ হয়, কৃষিপণ্য 


. হিসাবেও বাঁট ব্যাপকভাবে উৎপন্ন করা হয়। বাঁটের 


উৎপত্তি হয়েছে খুব বোশদিনের কথা নয়, এবং 
আধুনিক সবাঁজ হিসাবেই বাঁটের আদর। 


নানান জাতের বাঁট আছে, যথা- গাঢ় লাল রঙের 


গ্লোব (Crimson 01006) এবং ডেব্রয়ট গভার 


লাল। (Detroit Dark Red). 


বাঁটের বীজের জ'বনাশান্ত চার বছর পর্যন্ত 
অটুট থাকে এবং এক আউন্সে ১,৬০০ বাঁজ থাকে। 


আবহাওয়া ঃ বাঁট একান্তভাবে ঠান্ডা আবহাওয়ার 
ফসল এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ার হিমাঙ্ক সহ্য ক'রেও 
টিকে থাকতে পারে। শিকড়কে সুন্দর রঙ সুদ্ধ 
সতেজ ক'রে তোলার জন্য সর্বোচ্চ প্রায় ৬০ ডিগ্ৰী 
ফারেনহাইট তাপমাত্রা আবশ্যক হয়। 


জমি ও সার$ বেলে দো-মাপি মাটি অথবা শব্ধ 
দো-আঁশ মাটি যে জীমতে আছে, সেই জাঁমতেই এই 
রকম মুলো-জাতীয় ফসল উৎপাদনের পক্ষে সবচেয়ে 
ভালো। জ্যাসিডযনন্ত মাটিতে বাঁটের চারা সহজে 
ও সক্ষ্মভাবে প্রাতক্রিয়াদ্বিত হয়। বাট একাঁট 
মূলা-জাতীয় ফসল, এই ফসল উৎপাদনের জন্য 
প্রচুর পাঁরমাণে জৈব পদার্থের প্রয়োজন হয়। এই 
জন্যে প্রীতি একর জমিতে ১০-১৫ টন খুব বৌশ 
পচা সার প্রয়োগ করা উচিত।- এক টন পাঁরমাণ 
বাঁট-মুলা যে জমিতে উৎপন্ন হয় সেই জাম থেকে 
৫ পাউন্ড নাইট্রোজেন, ২ পাউন্ড ফস ফ রাস এবং 
১০ পাউন্ড পটাস হাস পায়। সেইজন্য যথোপয্্ত- 
রূপে জমিতে সার দেওয়া উাঁচত। 


ৰজ বপনঃ এক এক ফুট তফাত রেখে সাঁর- 
বদ্ধভাবে বাঁটের বাঁজ অগাস্ট মাসের মাঝামাঁঝ সময় 
থেকে শুরু ক'রে অক্টোবর মাসের শেষাশোঁষ পর্যন্ত 
'বপন ক'রতে হয়! চারা গজালে পরে তা পাতলা 
ক'রে দেবার জন্যে চারাগুলোর মাঝখানে একটা থেকে 
আর একটার ব্যবধান প্রায় চার ইন্ডি করে রেখে 
দেওয়া হয়। তথাকাঁথত বাঁটের বীন্গ হচ্ছে আসলে 


£ 


Fe সু 


* :, বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৭০ 
এক রকমের ফল, যার মধ্যে দুটো থেকে ছাট পর্যন্ত 
_ বাঁজ থাকে। 


' উৎপাদনঃ প্রীত একরে জাঁমতে ৮,০০০ পাউন্ড 
থেকে ১০,০০০ পাউন্ড বাঁট উৎপন্ন হয়। 
বীজ উত্তেলনঃ সমতলভূমিতে বাঁটের বাঁজ 
জন্মানো যায় না। পাহাড়ে পর্বতে তা উৎপন্ন হয়। 
এটা সঙকর-পরাগ সৃষ্টিকারী ফসল। বাজারের 
বিক্লির জন্য যে বাট, আর গুদামে মজুত “কারে 
রাখার জন্য যে বীঁটের বীজ--এই দুই জাতের বাঁটের 
বীজের প্রথমে ডীল্লাখত জাতের বীজের একটা থেকে 
আর একটা জায়গার মধ্যে এক. মাইল ব্যবধান এবং 
পরেরটার মধ্যে দুই মাইল ব্যবধান রাখা উচিত৷ 


রোগঃ মোজেইক, কার্ল টপ ও হলদে সংক্লামক 
{Virus Yellow) রোগ প্রভাত রোগ বাীঁটের 
সাধারণ রোগ । যী 

কাট-পতঙ্গের উপদ্রব £ জিত হচ্ছে বাঁটের 
পয়লা নম্বরের ও একমান্ন উল্লেখযোগ্য শত্রু ৷ 


' লঙ্কা 
লঙ্কাকে হন্দীতে বলে “মরচ’ | লঙ্কা টম্যাটো 
এবং বেগুনবর্গীয় ফল এবং লঙ্কা উৎপাদন করার 


১ আবহাওয়াও কম-বোশ অনেকটা টম্যাটো ও বেগুন 


১ উৎপন্ন করার জন্য যে রকম আবহাওয়ার আবশ্যক 


তারই অনুরূপ ।- লম্বা, সরু, ঝাল স্বাদযনন্ত জাতের 
লঙ্কা কাঁচা অথবা শুজ্ক অবস্থায় মসলার্‌পে 
লঙ্কা আচার ও -চাটনী বানাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। 
গোল, ঝালস্বাদহবীন লঙ্কা সবাঁজ তোর করার কাজে 
লাগে। 


বান জাতের লক্কাঃ এন-প-৪৬. লম্বা সৱ 


" জাতের লঙ্কা মসলা হিসেবে বেশ ভালো। .. 


এন-পি--৪৫-১-৫, মোটা ও-. মাঝাঁর আকারের 
লঙ্কা দিয়ে সম্বাদ; আচার ও মসলা তৈরি হয়। 


ঝালস্বাদহীন লঙ্কা দিয়ে তরকারি. রান্না করা, 


বসম্ধেরাঃ ১৬শ বৰ্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


ক্যালিফোন'য়ার আশ্চর্য লঙ্কাঃ প্রচুর ফলে, 


মাঝামাঝ লম্বা ধরনের হয়। 


বজ বপনের হারঃ প্রাত একর জমিতে বপনের 
জন্য ১২ আউন্স থেকে ১ পাউন্ড লঙকার বীজ 
দরকার হয়। এক আউন্সে ৪,৫০০ বীজ. থাকে। 


বাঁজ বপনের সময়ঃ বাঁজভূমিতে বাঁজ দু'বার 
_ পদুততে হয়। মুখ্য ফসলের জন্য জুলাই ও অগাস্ট 
. মাসে বীজ পোঁতা হয় এবং চারাগুলোর পাঁচ-ছয় 
সপ্তাহ বয়স হবার পরে সেগুলোকে তুলে নিয়ে অন্য 
জায়গায় লাগানো হয়। 


বসন্তকালের শেষভাগে কিংবা গ্রীঁত্মকালে ফল 
আহরণ করতে হ'লে ডিসেম্বর মাসের শুরুতে 
অথবা ফেব্রুয়ার মাসের শেষের দিকে বীজ. বপন 
করতে হয়। 


ব্যবধান রক্ষাঃ উভয় +দকে প্রত্যেক চারার - মধ্যে 
দেড় ফুট জায়গার ব্যবধান রেখে চারাগুলো পোঁতা 
হয়। গাছগুলোর মধ্যে একটা থেকে আর, একটার 
দূরত্ব ছয় ইণ্ডি থেকে নয় ইন্টি পর্যন্ত কমিয়ে দরে 
ফসলের উৎপাদন বদ্ধ করা সম্ভব।. 1 


জমি ও সারঃ ভাঁর মাটির তুলনায় আর্দতা 
সংরক্ষণক্ষম বেলে বা পাল মাঁটই হচ্ছে লঙ্কা চাষের 
জন্য বৌশ উপযযন্ত। 
‘না হয় যে, সেখানে জল আটকে থাকে। জাঁমর 
হওয়া চাই এবং তাতে প্রচুর পরিমাণে সার. দেওয়া 
চাই! জামি প্ৰস্তুত করার সময়ে ১৫ টন খামারের 
85015 
হবে । 


ফলনঃ প্রাত একর নর শুকনো লঙ্কা হয় 
১৫ মণ থেকে ২০ মণ, আর কাঁচা লঙ্কা হয় ৮০ 
মণ থেকে ১০০ মণ।. 3 - 


ib রোগঃ স্যাৎ্লা পড়া রোগ, নাটোর ফেন হয়, 
আবিকল..তেমান।- 


কিন্তু সে জায়গা এমন যেন. 


লঙ্কা গাছও শুকয়ে মরে যায়, মাথার দিক থেকে 
শুকোতে আরম্ভ করে, অবস্থা সাংঘাতিক হ'লে-সারা - 


-গাছটাই সমূলে শাঁকয়ে ম'রে যায়। এই, রোগ দমন 


গাছগুলো আকারে ছোট হয়ে যায় এবং- 


করার জন্যে গাছের রোগারান্ত অংশগৰলোকে ছেটে 
নম্ট ক'রে ফেলতে হবে এবং গাছের গায়ে কপার 
ফাঁজ্গাসড ছিটিয়ে দিতে হবে। 

সংক্রামক ব্যাধ ৪ দুই রকমের সংক্রামক ব্যাধি আছে 
লঙকার ফসল সাধারণত এই দটি রোগে আক্রান্ত 
হয়। এই দুই রোগের একটা হচ্ছে গাছের পাতা 
কুণ্চকে যাওয়া, আর একটা হচ্ছে মোজাইক রোগ। 
এই রোগ হলে পরে লঙ্কা গাছের পাতাগুলো রঙ- 
বেরঙের 'হয়ে গিয়ে মূচরে গোল হয়ে বটে যয়ি। 
তাতে 
কদাচিৎ কোনও ফল ধরে। 


মরা গাছগুলো আগ্াছার মতো উপড়ে ফেলে এবং * 
টম্যাটোর উপরে কাঁটের উপদ্রব দমন করার জন্য 
যেমন বলা হয়েছে, তেমানভাবে লঙকাগাছেও_ কীট- 


নাশক ওষধ ছিটিয়ে দেবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে! 


. কীটঃ 1থিপস নামে একজাতের পোকা বাদে'লঙ্কার 
সাঙ্ঘাঁতক- রকমের অনিষ্টকারী কোন শান্ত; নেই। “ 


তা-ও সময়মতো ০:১ শতাংশ ভি ডি টি এমালসন 


ছিটিয়ে. দমন করা যায়।, 


বীজ উত্তোলনঃ সং্কর-পরাগবাহিতা লণ্কার মধ্যে . 
খুব বোঁশ পাঁরমাণে আছে।: বীজ তোলার জন্যে 
দুই জাতের লঙ্কা গাহের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় 
রেখে সেগুলোকে পৃথকভাবে রাখা উচিত। 


উম্যাটো 


 টম্যাটোকে হিন্দীতে বলে টমাটর'। এটি লোকের 
একটি প্ৰিয় সামগ্রী! খুব বোৌশ পান্টকর বলে 


.টম্যাটো এত জনীপ্রয় এবং নানারকমের লোকে টম্যাটো 


ব্যবহার করে। -টম্যাটো লোকে কাঁচা খায়, চমৎকার 
ঝোল রান্না করে, স্যালাড. “বানিয়ে খায়, আচার ও 
চাটনী বানায়। টম্যাটোর টক তোর. হয় এবং আরো 


1 কম জানস এ দিয়ে ডৈরি হয়। দুই ধুতে 


পট 


- এবং দ্বিতীয়বার হেমন্ত-শীতকালের ফসলরুপে। 
তার মধ্যে 


টম্যাটো বহু বিভিন্ন জাতের হয়। 
নিম্নালাখতগুলো বিশেষ জনাপ্রয় ঃ 
পদসা রাঁবঃ£ গাছগুলো গোড়ার দিকে বেটে ও 
মাঝারি লম্বা ধরনের হয়, ফলগুলো্‌ শত আর লাল 
টকটকে হয়। 


আর এক রকমের টম্যাটো আছে, তার নাম সিয়াকস 


' খতুর“গোড়ার দিকে,গাছগুলো মাঝারি. ধরনের হয়। 


মনোরম আকৃতির চমৎকার ফল হয়। বসন্ত-গ্রধজ্ম- 
কালের উপযোগী ফসল । 


মারগ্লোব-_খতুর শেষভাগে হয়। ফলগুলো বেশ 


বড় বড় আকারের আর চমৎকার লাল টকটকে হয়। 


ইতালীয় লাল “পয়ার_খতুর শেষের দিককার 
ফল; লম্বা, নাসপাতির মতো চেহারা। 


₹ সবশ্রেষ্ঠ-গাছগুলো মাঝারি লম্বা ধরনের হয়। 
মধ্যমাকৃতির ফল হয়। 


পূুসা লাল কিসমিস খাতুর শেষের দিকে এই 


গুলো হয় গোল ছোট ছোট, আর লাল রঙের, খাদ্য- 
প্রাণ ও চান এই টম্যাটোতে ০০8 
আছে।' 


বীজ বপনের হারঃ চারার বর 
থেকে ৬ আউন্স বীজ বপন করতে হয়। এক আউন্সে 
৮,৫০০ বাঁজ থাকে। 


প্রীতি একর জাঁমতে গড়পড়তা ২০,০০০ পাউন্ড . 


টম্যাটো উৎপন্ন হয়। 


বজ বপনের কালঃ (১) বসন্ত-গ্লীন্মকালের ফসল 
উৎপাদনের জন্য নবেম্বর মাসের গোড়ার দিক থেকে 
শুরু করে" এই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঁজক্ষেতে 


বীজ পোঁতা হয়, চারাগুলো একটু বড় হ'লে ' 


সেগুলো তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় লাগানো হয় 


_ বসনন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৬৭০ 


ডিসেম্বর - Ee EY "থেকে শর ক'রে 
জানুয়ারি মাসের শেষ অবাঁধ। 

(২) হেমন্ত-শীতের ফসুল যে টম্যাটো, তার বীজ 
জুন-মাসে বাঁজক্ষেতে বপন করা হয় এবং জুলাই- 
অগাস্ট চারাগুলো বাঁজক্ষেত থেকেতুলে অন্য 
জায়গায় নিয়ে লাগানো হয় 

ব্যবধান রক্ষা করাঃ (১) বসন্ত-গ্রীজ্মকালের - 
টম্যাটোর গাছগুলোর মধ্যে আড়াই ফুট, থেকে দেড় 
ফুট ব্যবধান রাখতে হয়। - | 
(২) হেমন্ত-শীতিকালের টম্যাটো গাছের সারির 
৮ ৬৯৬৯5 ৯৬৬১৬ 


ফট ৷ 


জামি ও সারঃ-বিভিন্ন রকমের মাটিতেই টম্যাটো 
জন্মায় এবং বেশ ভালোই হয়। খতুর প্রথম দিককার 
ফসল ফলাবার জন্যে হালকা মাঁটই বাঞ্চনীয় 
আঁতরিন্ত পারমাণে এসিডযুন্ত মাটিতেও টম্যাটো : 
গাছ টিকে থাকতে পারে। ভালো ফসল পেতে হলে 
জমির মাটিতে অন্ততপক্ষে ৭০-৮০ পাউন্ড নাইট্রো- 
জেন প্রতি-একরে থাকা উচিত। আট থেকে দশ 
টনের মতো খামারের পচানো আবর্জনার সার অথবা 
উচিত। চারাগুলো বাঁজক্ষেত থেকে স্থানান্তারত 
করার. সময়ে প্রায় ২০০ পাউন্ড সিঙ্গেল সুপার- 
ফসফেট এবং ১০০ পাউন্ড মুাঁরয়েট পটাশ মাটিতে 
মেশানো যেতে পারে। 

চারা উৎপন্ন হবার পরে যত্ন নেওয়া ঃ চারাগুলোকে - 
উপকার পাওয়া যাবে, কিন্তু এ কাজ যথেষ্ট ব্যয়- 
সাধ্য, সাদার যদ চার ব্যাপারে তাই:ওটা 
না ক'রলেও চলে। 

কণট-পতঞ্গের উপদ্রব দমনের ব্যবস্থা £ উম্যাটো 
চাষের ব্যাপারে কাঁট-পতণ্গের উপদ্রব সমস্যা খুব 
সাঙ্ঘাতিক নয়, শুধু হেমন্তকালের প্রথম দিকে 
উৎপন্ন টম্যাটোতে উড়ন্ত ফলের পোকার উপদ্রব হতে 
দেখা যায়। পেকায় ঘষার ফলগুলোকে ছিড়ে 


বসন্ধেরাঃ ১৬শ বৰ্ষ £ ১১শ সংখ্যা 
নিয়ে হয়-মাঁটিতে পুতে ফেলতে হবে নতুবা পন্ড়য়ে 
ফেলতে হবে। 

রোগ ও তার নিয়ন্ত্রণঃ টম্যাটো নানারকম রোগের 


'কবলে পড়ে। রোগগ্লোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য, সেগুলোক কথা নিচে বলা হলঃ 


স্যাঁসেতে আবহাওয়ায় ঠান্ডা লাগা রোগ_এ 
রোগটা খুবই সাঙ্ঘাতিক। চারাপালন কেন্দ্রে থাকার 


সময়ে টম্যাটোর এই রোগ হয় এবং ফলে চারাগ-ীল 


শুকিয়ে মরে যায়। 


' এই রোগের আক্রমণ থেকে নিম্কাতি পেতে হলে - 


বীজ পোতার আগে জ্যাশ্োসন জি এ নামক ওষধ 
অথবা অন্য কোন বীজ শোধনকারী ওষধ "দিয়ে 
বীজগুলোকে রোগ ক'রে নিতে হবে। চারা- 
তবে তা নিস্ফলা ক'রে দেওয়া যেতে পারে। | 


গাছের প্রথম ধদককার ক্ষয়রোগ_এই রোগের 
আক্রমণের ফলে গাছের কাণ্ডে পচনশীল ক্ষতের 
সৃষ্ট হয়। বাঁজের চাকৎসার জন্য এবং চারা- 
গুলোকে এই রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য 
ন্যাচারাল কপার কম্পাউন্ড সাতাঁদন কিংবা দশাঁদন 
অন্তর গাছগুলোতে ছিটিয়ে দিতে হবে- এইটেই 
- হচ্ছে এই রোগ দমনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। 


(০ ৰল এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে 
টল ৰত চাহি TT ক! 
যে ছত্রাকের আক্রমণের ফলে গাছগুলো শঃাকয়ে যায় 
সে ছত্রাক বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত মাঁটর তলায় 
বেচে থাকতে পারে। এই রোগ দূর করার সর্বোধ- 
কৃষ্ট পন্থা হলঃ (১) জমির পাঁরচর্যা, (২) অনেক- 
দিন ধ'রে পালা করে পরিচর্যা চালিয়ে যাওয়া, 
অথবা (৩) গাছ শ্দাকয়ে যাওয়া প্রীতরোধ ক'রতে ৷ 
পারে যেসব জাতের -টম্যাটো, সেইসব জাতের = 
4:59 


পাতা- গুটানো রোগ-ও তামাকের মোজাইক (M০- 
৪৪০) নামক সংক্রামক কাট (Leaf curl and 70১৪" 
cco. Mosaic Virus) _সংক্লামক কাটের দ্বারা, 


 টম্যাটোর অনেকরকম রোগ হয়, কিন্তু উপরে যে: 


দুটো রোগের কথা বল হ’ল তাই হচ্ছে খুবই - 

সাঙ্ঘাতিক। বর্ষাকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব 
বেশি হয়, কারণ রোগ সংক্রমণকারণ কণট- “পতঙ্গ এই: 
সময়ে প্রচুর দেখা দেয়। 

রোগ প্রতিরোধের উপায় £ (১) কাঁটদষ্ট, রোগাক্লান্ত 
গাছগুলোকে উপ্‌ড়ে ফেলা, (২) ০117০ অথবা 
Malathion জাতীয় কৰীটের আক্রমণ প্রাতরোধক 
কোন ওষধ নিদিষ্ট সময় বাদে বাদে ফসলের উপরে, 
ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। 

শিকড়- গ্রন্থি ( Root Knot nematropic J টৃ 
এগুলো ক্ষদু্রাতক্ষদ্র জীব, অপ্বীক্ষণ যন্বের 
সাহায্যে এর অস্তিত্ব ধরা যায়-টম্যাটো গাছের” 
[শিকড় এই কাটের *বারা- আক্রান্ত হয়। কোষগুলোর = 


 শবাসগ্রহণের পথ রদস্ধ ক'রে দেয়, ইন্দ্র ক্ষ:দ্ৰ গাব 


৩০ 


আঁবের সৃষ্টির করে। ফলে আক্রান্ত গাছগুলো বড় 
হয়ে উঠতে পারে না। দিল্লী রাজ্যে এ একটা 
ভয়তকর সমস্যা হয়ে 'দাঁড়য়েছে। 
রোগ দমনের উপায়ঃ (১)Nematicide নামক 
ওষধ দিয়ে মৃত্তিকা শোধন করা (২) বিভিন্ন প্রাত- 
ষেধক ব্যবহার ক'রতে বলা হয়েছে। . 
Ee SE টম্যাটো একাঁট আত্ম-পরাগবাহশ 
। সেইজন্যেই বেশ মোটাসোটা তেজ একটা 
ত লৰে 
সেই বীজ থেকেও সাধারণত অনুরূপ তেজৰ গাছ 
জন্মায়।. এক একর জমিতে বপনের জন্য ৮০: 
পাউন্ড থেকে ১০০ পাউন্ড হাঁ দরকার হয়। 


" পেয়াজ রে 2 
পেণ্রাজকে শহন্দীতে পয়জ বলে৷ কন্দ মূল 


জাতীয় ফসল হিসাবে পেশ্মাজের একটা বাঁশল্ট 
স্থান আছে এবং ইহা একটি অন্যতম প্রধান সবাঁজ।. 


Bt ইতিহাসের ‘আদিমতম যুগ থেকে পেঁয়াজের চাষ 


সপ 


-. হয়ে আসছে এবং পে'য়াজ খাদ্যদ্রব্যরুপে ব্যবহৃত 


2 


বান 


ৰ ন 


হচ্ছে! ভেষজ হিসাবেও পে'য়াজের উপকাঁরতার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। লন্ডনের প্লেগ মহামারীর 
সময় শুধু পেয়াজ ও রসুনের দোকানগনালই 
গ্লেগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেয়োছল। ' 
রকম্যারঃ পুসা লাল পেশ্মাজ, মাঝারি আকারের 
ও গোলমতন লাল রঙের পেখ্মাজ, মজুত করে রাখার 
বৈশেষ উপযোগাী। 


ধাতুর প্রথম দিককার গ্রানো পেখ্মাজ- প্রকান্ড ও 
গোলাকার পে'য়াজ, রঙ হলদে, কিছো ঝাঁঝালো 
.স্বাদ। স্যালাড তৈরির পক্ষে বেশ ভালো। 


_ অন্যান্য জাতের পে'য়াজের মধ্যে পাটনাই লাল ও 
" সাদা পেয়াজ ও বেলার পে'য়াজ বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। ' EES 


2: = ঠ চি চিনি 


'বীঁজের ফসল উৎপাদনক্ষমতা এক বছর পর্যন্ত 
বজায় থাকে। একআউন্সে ৯,৫০০ বাঁজ থাকে। 


প্রয়োজনীয়. আবহাওয়াঃ পে'য়াজ উৎপাদনের জন্য 
ঠাণ্ডা স্যাতসেতে আবহাওয়া দরকার। 'বশেষত 
প্রথম বাড়াতর মুখে । মাটি যাঁদ খু₹ বেশি শুকনো 
খটখটে হয়, তা হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে পে'য়াজের যে 
শিকড় বের হবার কথা, তা বের হ'তে ও বড় হ'তে 
পারে না এবং তার ফলে উৎপাদন কম হয়। 
পেস্মাজের পাঁরপ্রক্তার জন্য বেশ উষ্ণ ও শক 
আবহাওয়া বাঞ্ছনীয়। না হলে ভিজে ও গরম 
-আবহাওয়ায় চিড় খাওয়া পে'য়াজের শতকরা হার 
বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা বোঁশ থাকে। 


জাম ও সারঃ বেলে দো-আঁশ মাটি ও পাল দো- 
' আঁশ মাটিতে পে'য়াজ সবচেয়ে ভালো ফলে। জমিতে 


এ - আতরিক্ত আ্যাসড থাকলে পে'য়াজের গাছে তার সহজ - 


জ্ড 


ও সক্ষর প্রাতীকিয়া ঘ'টতে দেখা যায় এবং খুব অল্প 
পাঁরসর জমিতে প্রয়োজনানুরূর্প ফসল উৎপন্ন হয়। 
পে'য়াজ উৎপাদন করার জন্য উর্বর জম দরকার । 
যে জমিতে ১২ টন পে'য়াজের ফনল উৎপন্ন হয় 


। | 
 _ -- - বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ 


১৩৭০, 


সেখানকার মাটি থেকে, প্রীত একরে ৭১ পাউন্ড 
নাইট্রোজেন, ৩৬ পাউন্ড ফসফরাস এবং ১০৭ 
পাউন্ড পটাস কমে যায়। পেখ্মাজ উৎপাদনের জন্য 
দুই ইণ্টি গভীরে এবং পেয়াজ চারার পাশ থেকে 
এক ইণ্ডি তফাতে তা প্রয়োগ করতে হবে। _ 


চারা রোপণ ঃ চারা পালন কেন্দ্রে প্রথমে চারাগ্াল 
জন্মাতে হয়। প্রতি একর জাঁমর জন্য প্রায় চার 
পাউন্ড থেকে ছয় পাউন্ড চারা দরকার হয়। অক্টোবর 
ও নবেম্বর মাসে পেখ্মাজে বীজ লাগাতে হয় এবং 
চারাগুলোর পাঁচ-ছয় সপ্তাহ বয়স হলে 
সেগুলো তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় চার থেকে ছয় 
ইাণ্ট তফাত ক'রে লাগাতে হয়। মহারাষ্ট্র রাজ্যের 
নাসিক অঞ্চলে পেয়াজের বর্ষা খতুর ফসল ফলতে 
দেখা যায়। 


ফলনঃ প্রাত ' একর জাঁমতে প্রায়-- ১৬,০০০ 
পাউন্ড পেয়াজ উৎপন্ন হয়। এটা সঙকর-পরাগবাহাঁ 
ফসল। কাজেই দুহাঁট 'বাভন্ন খাঁটি ফসল 
উৎপাদনের জন্য দুই জাতের পে'য়াজের দহোটি - 
ক্ষেতের মধ্যে অন্ততপক্ষে পোয়া মাইল থেকে আধ 
মাইল ব্যবধান থাকা দরকার। | , 
বজ উত্তোলনঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে যাতে 
বাঁজ- সংগ্ৰহ করা সম্ভব হয়, সেইজন্যে দেড় ফন্ট 
থেক দুই ফুট তফাত ক'রে পে'য়াজের কন্দগমলো 
রোপন করা হয়। | 


রোগ£পেকয়াজের কালো কালো দাগ . হওয়া 


-পালকাবৃত ছত্রাক রোগ, পিঙ্ক রট্‌ রোগ ও গলার 


কাছের পচন রোগ প্রভাত পে'য়াজের কতগীল রোগ 
আছে। 


কট-পতঙ্গের আক্রমণঃ শস্যের আনিষ্টকারী 
গ্রপৃস কাঁট, ক্ষুদ্র হলুদ বর্ণের রসশোষণকারী 
কীটগুটলই হল পে'য়াজের সর্বপ্রধান শন্রু। . D.T 
ছাঁড়য়ে দিয়ে এইসব কাটের আক্রমণ 
থেকে পে'য়াজের ফসল রক্ষা করা যায়। 


Emulsion 


পরে 


বস;ন্ধরাঃ ১৬শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 
মূলা পা নু 
মূলা, হিন্দীতে বলে মূলী। গৃহস্থের- বাঁড়র , 
আনার এবং বাগানের একাঁট উপাদেয় ও জনপ্রিয় * 
ফসল হচ্ছে মূলা। মূলা খুব সহজেই উৎপন্ন করা 
যায় এবং বীজ বোনার তিন সপ্তাহ থেকে ছয় 
- সপ্তাহের মধ্যে মূলা ব্যবহারের উপযোগী হয়। 


রকমারিঃ এদিয়াঁটিক ও ইউরোপায়_এই দুই 


. জাতের মুলা আছে। এসিয়াটিক মূলা আবার দুই_ . 


শ্রেণীর আছে--জাপানী সাদা মূলা ও চীন? 
গোলাপী, মূলা । ইউরোপণয় মূলাও দুই রকমের 
সাদা আইসিকূল, র্যাঁপড লাল গোল মূলা। 


বাঁজের উৎপাদনক্ষমতা চর বছর পর্যন্ত বজায় 
থাকে। এক আঁউন্সে তিন হাজার বাঁজ থাকে। - 


. প্রয়োজনীয় আবহাওয়া মুলা ও গাজর একই 
রকম আবহাওয়ায় উৎপন্ন হয়। মূলা অপেক্ষাকৃত 
বৈশি তাপ সহ্য করতে পারে, কিন্তু গন্ধ, স্বাদ ও 
আকারের উৎকর্ষ. সাধনের জন্য ঠাণ্ডা আবহাওয়া 
দূরকার। 


ন 


জাঁম ও সারঃ মূলা জাতাঁর অন্যান্য ফসলের জন্য 
যেরকম জম ও যেসব সার দরকার হয়, মূলার জন্যও 
সেই একই রকমের জমি ও সার দরকার। 


পনঃ গাজর ও শালগম বা ওলকাঁপর বাঁজ 
যেভাবে বপন করা হয় মুলার বীজও তেমাঁনভাবেই 
বপন করা হয়। এঁসয়াটক মুলার মধ্যে কতগনীল 
আছে, যেগনীল বেশ রৌদ্রের তাপ সহ্য করতে পারে 
ও তা প্রতিরোধ করতে পারে। বছরের প্রায় সব 
খতুতেই বাস্তবিক পক্ষে এইজাতীয় মূলার চাষ 
করতে পারা যায়৷ প্রতি একর জাঁমতে প্রায় ১০. 
পাউন্ড বীজ বপন ক'রতে হয়। 


"_' বাজ উত্তোলনঃ শালগম ও গাজরের বীজ যেভাবে 


সংগ্রহ করা, হয়, মুলার বাঁজও, তেমনিভাবে সংগ্রহ 
করতে হয়।'. 


কণট-পতঙ্গের আক্রমণ ঃ মুলার উপরে সাধারণত 
যেসব কাঁটের আক্ৰমণ . হয়, তার মধ্যে ৪019৫ 
প্রধান, তাপমাত্রা খুব বোশ থাকার সময় ক্ষেতে 
এনাড্রুন (20009) অথবা ম্যালাঁথয়ন(Mala- 
91০) কিংবা নিকোটিন সালফেট প্রয়োগ করলে 
কীটের উপদ্রব দমন করা যায়। 


শালগম : 


শালগম খুব শীঘ্র বাড়ে এবং ফলেও প্রচুর। শাক 
এবং বড় বড় মূল-দুইরকম চাহিদা মেটাবার জন্যেই 
শালগমের চাষ করা হয়ে থাকে। এসিয়াটিক শাল- 
গম বতসরান্তিক ফসল এবং ইউরোপীয় জাতের 
শালগম দুই বৎসর অন্তর একবার ফলে। 


রকমারি ঃ গাজর এবং মুলার মতো শালগম, দুটো 
শ্ৰেণীতে ভাগ করা যায়, এীসয়াটিক ও ইউরোপায়। 
এসিয়াটিক শালগমের মধ্যে উন্নত ধরনের, ব'লতে 
তেমন শেষ কৈছ; নেই। ইউরোপীয় জাতের, 
শালগমের মধ্যে নিম্নালাখতগাল উল্লেখযোগ্যঃ 
মাথার দিক সাদা বেগুনী, স্নো-বল, গোল্ডেন বল, 
খতুর প্রথম দিককার লাল চওড়া মিলান শালগম 
এবং খতুর প্রথম দিককার সাদা চওড়া মিলান 
শালগম। এ | 


বীজের উৎপাদন ক্ষমতা চার বছর পর্যন্ত বজায় 
থাকে। এক আউন্সে ১০,০০০ বাঁজ থাকে। 


আবহাওয়াঃ গাজর ফলাবার জন্য যেরকম আধ- 


. হাওয়ার দরকার, শালগমের জন্যও আঁবকল তেমাঁন 


আবহাওয়া প্রয়োজন । 


জমি ও সারঃ সবরকম জমতেই অবশ্য শালগম 
ফলে, তবে 'সবচেয়ে-ভালো হয় ঘন দো-আঁশ 
মাঁটিতে। বাঁটের জন্য যেসব সার ব্যবহার করার 
বিধান আছে, শালগমের বেলায়ও সেইসব সার : 
প্রয়োগ ক'রলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে। 


বাঁজ.বপনঃ নিয়ম সবই গাজরের বাঁজ বপন 


করার মতো, শুধু তফাৎ এই যে, প্রীতি একর জাঁমতে 


৩২. 


ক জে 


প্রায় ছয় পাউন্ড থেকে আট- পাউন্ড বীজ. লাগাতে 
হবে। 

ফলনঃ শালগমের গড়পড়তা ফলন হচ্ছে প্রাত 
একরে ১৬,০০০ পাউন্ড থেকে ২০,০০০ পাউন্ড । 


বজ উত্তোলন ঃ গাজরের বাজ সংগ্রহ করার 
প্রথার অনঃরুপ। 

কট ও পতজ্গের উপদুব দমনের নিয়ম হচ্ছে 
করতে হবে। 


৬ 


সুদূর অতাঁতকাল থেকে ভারতবর্ষে গাজরের, 


চাষের প্রচলন রয়েছে। যেসব জিনিস থেকে খাদ্য- 
প্রাণ 'ক' পাওয়া য'য় গাজর হচ্ছে সেইসব জাঁনসের 


' মধ্যে দামে সবচেয়ে সস্তা এবং এতে খাদ্যপ্রাণের 


সম্পদ সবচেয়ে বোঁশ। মুূলাজাতনয় ফসলের মধ্যে 
গাজরের জনাপ্রয়তা খুব বোশি। 1বাঁভন্ন আকারের 
ও 'বাভন্ন জাতের গাজরের চাষ হয়! 


রকমারিঃ গাজরের দুটো শ্রেণী আছে_এীসয়া- 
{টক ও ইউরোপীয়। এঁসয়াটক গাজর নানান 
রঙের হয়, কালো ও কমলা রঙ থেকে শুর, কারে 
হলদে রঙের পর্য্তি। ইউরোপীয় গাজর শুধুই 
কমলা রঙের হয়। এসিয়াঁটক গাজরের নাম করার 
মতো কোন ভালো জাত নেই ৷ ইউরোপীয় গাজরের 


. উন্নত শ্রেণীর কয়েকাঁটর নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে 


Nantes Halt Long, Chanteney, Coreless 


ও Imperator ইত্যাদ। 


গাজরের বাঁজজ ' তিন বছর অবাধ উৎপাদনক্ষম 
থাকে। এক আউন্সে বীজ থাকে ২৪,০০০। 

প্রয়োজনীয় আবহাওয়াঃ এঁসিয়াটক গাজরের 
উত্তাপ সহ্য করার ক্ষমতা অনেক বোঁশ এবং খতুর 
শুরুতে এই গাজরের চাষ হয়। ইউরোপীয় গাজর 
চাষের জন্য ৬৫ 'ডগ্রণ থেকে ৭০ ডিগ্রী ফারেন- 
হাইট তাপমান্ধার দরকার হয়। _ 
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(জমি ও সারঃ গভীর, আলগা, দো-আঁশ মাটি 
গাজর চাষের ব্যাপারে সর্বশ্রেজ্ঠ। 


রোগণঃ এপিয়াটিক জাতের গাজর অগাস্ট মাস 

থেকে চাষ করা শুরু হয় এবং অনেকাঁদন ধ'রে 
চলে। ইউরোপয় জাতের গাজর সেপ্টেম্বর মাস 
থেকে রোপন করতে শুরু ক'রে অক্টোবর মাসের 
শেষ অবাধ চালিয়ে যাওয়া হয়। এক একর জাঁমতে 
রোপনের জন্য চার পাউন্ড বীজ দরকার হয়। 


বাঁজ উত্তোলন£ এসিয়াটিক গাজরের বীজ সমতল 
ভূমিতে জন্মায় এবং ইউরোপীয় জাতের গাজরের 
নীজ পৰ্বত্যভুমিতে হয়। গাজর হচ্ছে সঙ্কর- 
পরাগবাহী ফসল। বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অক্ষত 
রাখার জন্য এবং খাঁট বীজ আহরণের জন্য গাজরের 
ক্ষেতগুলোর মধ্যে আধ মাইল থেকে এক মাইল 


_ পৰ্যন্ত ব্যবধান রাখা উচিত। 


৩৩ 


ফলনঃ প্রাত একর জমিতে সাধারণত গড়ে 
২০,০০০ পাউন্ড গাজর জন্মে। 

রোগঃ গাজর দু'টো রোগে আক্রান্ত হয়, এক 
হচ্ছে পীতরোগ- সংক্লামক ব্যাধি, এবং দ্বিতীয়টা 
হচ্ছে জীবাণুঘটিত পচনশীল রোগ । 


কট ও পতঙ্গঃ Aphid এবং এক রকমের মাঁছ 
যার আক্রমণে গাজরের গায়ে ছন্রাক রোগ সৃষ্টি হয়।, 


বেগুন 


বেগুনকে হন্দাঁতে বলে বাইগন। বেগুন দিল্লীর 
একট প্রধান ফসল এবং সারা বছরই এই ফলটা 
সেখানে পাওয়া যায়। লোকের একটা ধারণা আছে 
যে, বেগুনের কোন খাদ্যমূল্য নেই, কিন্তু তা সাঁত্য 
নয়। বেগুনের খাদ্যমূল্য এত বোঁশ যে, তার সঙ্গে 
শুধু টম্যটোরই তুলনা হতে পারে। এটা গরমের 
দনের ফসল এবং হিমেল আবহাওয়া খুব বোশ সহ্য 
করতে পারে৷ খাতুর প্রথম দিকে যে ফসল জন্মায় 
তার তুলনায় শেষ "দিককার- ফসলের হিমেল আব-' 
হাওয়া, সহ্য করার শান্তি অপেক্ষাকৃত অনেক বোঁশ। 


বস্যন্ধরাঃ ১৬শ বৰ্ষ $ ১১শ সংখ্যা 


রকমারিঃ পুসার বেগদনপলাল বেগুন, বাতুর প্র 
দিকের ফসল, জর ফলে। রন” 
লাল রঙের বেগুন এগুলো । 

পুসার বেগুনীলাল গোল বেগুন-খতুর শেষ 
. সময়কার ঘন বেগ্দনীলাল রঙের গোলাকার বেগনন 
এগুলো । 


টিভি ররর চন 
বীজ বপন করতে হয়। এক আউন্সে প্রায় ৭,০০০ 
বীজ বপনের কালঃ লম্বা ধরনের বেগুন বছরে 
তিনবার উৎপন্ন করা যায়। 


(১) মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যবর্তী সময়ে ফসল 
পেতে হলে নবেম্বর মাসের শুরু থেকে মাঝামাঁঝ 


সময়ের মধ্যে বীজ লাগাতে হবে . এবং ভডিসেম্বর 


মাসের শেষভাগ থেকে শ্দরু ক'রে জানুয়ারি মাসের ' 


প্রথমভাগের মধ্যে বীজ থেকে উৎপন্ন চারাগুলোকে 
তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় রোপন করতে হবে। 


(২) জনন মাস থেকে অগাস্ট মাসের মধ্যে ফসল 
পাবার জন্যে ফেব্রুয়ার-মার্চ মাসে বীজ লাগাতে 


হবে এবং এপ্রিল মাসে' চারাগুলোকে তুলে 'নয়ে 


অন্য জায়গায় রোপন করতে হবে। 
(৩) সেপ্টেম্বর 


থেকে জানুয়ার' মাসের মধ্যে . ' 


' বাঁজ লাগাতে হবে এবং একমাস পরে চারাগুলোকে 
তুলে নিয়ে অন্যত্র রোপন করতে হবে। 


| গোলাকার বেগুনের বীজ জুন মাসে লাগানো হয় 
" এবং জুলাই মাসের শেষাশোঁষ চারাগুলোকে তুলে 
নিয়ে অন্য জায়গায় রোপন করা হয়। 
নবেম্বর মাস থেকে মার্চ মাস অবাধ পাওয়া যায়। 


ব্যবধানঃ (১) লম্বা ধরনের বেগুনের গাছের 


(২) গোলাকার বেগুনের গাছগুলোর প্রত্যেক 
সারির মধ্যে দুই ফুট থেকে আড়াই ফুট ব্যবধান 
রাখতে হয়। 

জম ও সারঃ'নানা রকমের মাটিতেই বেগুন উৎপন্ন 
পাঁরমাণে ফলে যে জামতে উর্বর দো-আঁশ পাঁল- 
মাটি ও কদম দো-আঁশ মাঁট আছে সেই -জাঁমতে। 


বেগুনের ফসল অনেক মাস পর্যন্ত ক্ষেতেই রেখে 


দিতে হয় ব’লে চারাগুলো তুল নিয়ে ক্ষেতে রোপণ 


করার আগে ক্ষেতাঁটকে' পাঁরপাঢি ক'রে তৈরি করে 


নেওয়া দরকার।' বেগুনের ভালো ফলন পেতে 
হ'লে নাইট্রোজেন ফসফরাস ৭৫ পাউন্ড থেকে ১০০ 
পাউন্ড এবং পটাশ ৫০ পাউন্ড প্রাত একর জাঁমতে 
প্রয়োগ করতে হবে। জাম তোর করার সময়, জাঁমতে 
১৫ টন থেকে ২০ টন ভালো পচা খামারের সার 
অথবা কদম প্রয়োগ করা 'দরকার। ' চারা তুলে নিয়ে 


রোপণ করার আগে ক্ষেতে প্রায় চার মণ সঙ্গেল 


সুপার ফসফেট, দুই মণ_আযামোিয়াম সালফেট এবং 
এক মণ পটাশিয়াম সালফেট প্রয়োগ করলে ভালো 
হয়। আবার ছয় সপ্তাহ পরে একবার চূড়ান্তভাবে 
অর্ধেক পাঁরমাণ আযামোনয়াম সালফেট ও পটাঁশয়াম 


ফসল তোলাঃ বেগুনের ফলগুলো পোক্ত হবার 

আগেই গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া হয়। বেগুন- 
গুলোকে আকারে বেশ বড় হতে দেওয়া দরকার 
এবং সেগুলোর রঙ যাতে ভালো হয় সোঁদকেও লক্ষ্য 
রাখা উীচত। বেগুনের বাকলের চাকাঁচক্য ও 
মসংণতা কিছুতেই নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। 


ফলনঃ বাভন্ন রকম জাঁমতে বেগুনের বিভিন্ন 


_ প্রকার ফলন দেখা যায়, সাধারণত প্রাত একর জামতে 


‘এই রেগুন = 


' প্রত্যেক সারির মধ্যে দেড় ফুট থেকে দুই ফুট * 


ব্যবধান রাখতে হয়। ' 


৩৪ - 


দেড়শো থেকে ২০০ মণ বেগুন উৎপন্ন হয়। 


রোগঃ টম্যাটোর যেসব রোগ হয় বেগুনের সেইসব: 
রোগ হয়। ফেমপাঁসস (Phomopsis) নামে একটা 
মারাত্মক রোগ আছে, এতে বেগদনের খুব ক্ষাত হয়। 
ঝতুর শেষাঁদকে স্চরাচর এই. রোগের আক্রমণ হয়। 
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এই- রোগ হলে পরে গাছগুলো মাথার দিক থেকে 
শ্‌কয়ে যেতে আরম্ভ করে, পাতাগুলো ঝ'রে যায় 


এই রোগ নিয়ন্্রণের জন্য (১) রোগ ফল থেকে 
উৎপন্ন বাজ ব্যবহার করুন এবং (২) বোডউক্স 
(Bordeaux) 1মকণ্চার অথবা পেরেনক্স (Perenox) 


-এবং শেষ পর্যন্ত গোটা গাছটাই ম'রে যেতে পারে। . 


জাতীয় তামা থেকে প্ৰস্তুত ছত্রাক নিবারক ওষধ. 


ছা দন অন্তর বেগুন গাছের উপরে স্প্রে ক'রে 
'দিন। ' ৰ 


ক্ষমু্দে পাতার সংক্রামক বিষঃ দিল্লী এবং - তার 


চতুষ্পাশ্বেোর অণ্ডলগবলোতে বেগুনের এই মারাত্বক 
রোগ ভাষণভাবে দেখা 'দিয়েছে। রোগাক্রান্ত গাছ- 
গুলোতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা গাঁজয়ে ওঠে, 
যায়৷ ঢ় 


একটা নার্দঘ্ট সময় অন্তর ফাঁলডোল (০1101) 


ক জাতীয় কঁটনাশক ওষধ গাছগুলোর ওপর স্পে 


ক'রতে হবে এবং যতাঁদন পর্যন্ত ফলগুলোর কাটের 
আক্রমণ প্রাতরোধ ক'রে রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা না 
- আঁ্জ'ত হয়, ততাঁদন পৰ্যন্ত এই স্প্রে করার কাজ 


চালিয়ে যেতে হবে। _ জি 


টম্যাটোর মতো বেগুনেরও 


গাছের শকড়ে পচন 
রোগ' হয়। এ 





৩৫ 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৭০ 


কাীঁট-পতঙ্গের উপদ্বঃ এঁপলাচনা নামক গদবরে 
পোকা অনেক সময় বেগুনের খুব ক্ষাত হবে। এই 
কাঁটের শুক এবং বড় কট বেগুনের পাতা খেয়ে 
বেচে থাকে। _ 

বেগ্‌নের ফলে ও কুপ্ড়তে িদ্রকারী পোকাঃ 
বেগুনের এ এক সাঙ্ঘাতিক শত্রুর এবং গোড়ার দকের 
ফসলের এই পোকা যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়? 
আক্কান্ত ফল ও কুণড়গডালকে ছেটে ফেলে পরে তা 
পাড়িয়ে ফেলতে হবে। তার পরে গাছ ও ফলগুলোর 
ওপরে 3). D.T. Emulsioদ স্প্রে করতে হবে। সতর্ক 
থাকতে হবে যাতে ফসল তোলার অন্তত এক পক্ষ 
কাল আগে যেন অবশ্যই স্প্রে করা হয়। 

বজ উত্তোলনঃ বেগুন যাঁদও একাট স্বয়ং-পরাগ- 
বাহী ফসল; তথাপি স্বাভাঁবক সঙ্কর পরাগ- 
বাহা বেগুনের সংঘাত প্ৰ'চুর। যে জাতের বাঁজ 
সেই জাতের 1নভে'জাল বেগুন উৎপন্ন করার জন্য 
বীজ আহরণ করতে হলে দুইটি আলাদা জাতের 
বেগুনের ক্ষেতের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রাখতে হবো 


আল; 


আলু, গম ও চাউলের সমগোনীয় পাঁথবাঁর 
অন্যতম প্রধান খাদ্যদ্রব্য। এট একটি সহজলভ্য ও 
সুলভ পদার্থ লোকে অল্পায়াসে এই সবজি উৎপন্ন 
করতে পারে। নানাভাবে নানা জাঁনসে আল: 
ব্যবহৃত হয়। 


(পূৰ্বাস্ষত্ৰম ) 


(ভারতের কথা) 


জ্লাইন্ফুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম এস-সি, এল এজি ' 


ধান-চা’লের উৎপাদন-বিষয়ক এই আলোচনার 
প্রারম্ভে 'বসুন্ধরা'র ১৩৬৭ সালের পৌষ সংখ্যায় 
ভারতের ধান-চাষ সম্বন্ধে কিছু দববাঁত তখনকার 
মুদ্রিত প্রকাশনের, সংখ্যান দিয়ে বার্ণত হয়োছল। 
বর্তমান ‘সংখ্যায় আরও - অধুনাতন ১৯৬১ সালের 
ভারত-সরকারের অর্থনীতি ও পাঁরসংখ্যান বিষয়ক 
উপদেষ্টা কর্তৃক. প্রকাশিত রাইস ইকনাঁম অফ 
ইন্ডিয়া, এবং আরও কয়েকটি প্রকাশনের ববাঁত 
থেকে সংপৃন্ত অংশ পাঁরবোশত হল। - 


সাধারণ বিবরণ 


পৃঁথবীতে ধানের আবাদ - ব্যাপক ও বিস্তাণি, 
_ এবং বিশেষভাবে এঁসয়া ও সুদূর প্রাচ্যে সংবদ্ধ। 


১৯৫৮ সালে যে 'ত্রবর্ষ শেষ হয়েছে তার বভীত্ততে. 


প্রকাশিত সংখ্যান অনুপাতে ভারত ও চীন উভয়ে 
মিলে পাঁথবীর অর্ধেকের আঁধক ধান্য উৎপাদন 
করে। শতকরা হারে চীনের উৎপাদন পাঁথবাঁর 
৩৭ শতাংশ, ভারতের স্থান ঠক তার পরেই, কিন্তু 
-১৮ শতাংশ, অর্থাৎ চীনের অর্ধেক অপেক্ষা কিছু 
বেশি। ও জাপ 
অংশ ৬ শতাংশ করে, ইন্দোনোৌসিয়ার ৫ শতাংশ, 
আমোরকা মহাপ্রদেশের ৪ শতাংশ, থাইল্যান্ড ও 


~~ 


তারপর পাকিস্তান ও জাপান প্রত্যেকের 


৩৬. 


= 


ব্ৰহ্ম প্রত্যেকের ৩ শতাংশ ক'রে। রোঁজলের ২ শতাংশ 
ও 1ফালফাইনের ১ শতাংশ। 


. ভারতের আবাদী ভূমিতে যেসকল প্রধান ফসলের 
আবাদ হয়, ধান্য-চাষের জামির পাঁরমাণ তার মধ্যে 
সর্বাধক। ধান্যবর্গীয় (অর্থাৎ ধান, গম, বাজরা," 
জোয়ার, ভুট্টা, যব, রাগ প্রভাত) ফসলের জন্য 
ভারতে যে-পাঁরমাণ জমিতে চাষ হয়, গড়ে তার ৩৬ 
শতাংশ ধান্য চাষে প্রযুক্ত হয়। সেইসঙ্গে ছোলা ও 
ডা'ল জাতীয় খাদ্য ফসল একত্র ধরলে যে-পারমাণ 
জাম ব্যবহৃত হয় তার ২৮ শতাংশ, এবং সর্বসমেত 
(অৰ্থ কর ও খাদ্যবাঁহভূত - ফস্ল সহ) চাষে. প্রযন্ত 
জাঁমর ২১ শতাংশ কেবল ধানের চাষে 'নিয়োল্ত 
'হয়। এইসকল জমি থেকে যে-পাঁরমাণ ধান 
উৎপন্ন হয় তা মোট উৎপন্ন ধান্যবর্গীয় শস্যের ৪৮ 


- শতাংশ; অর্থাৎ অর্ধেকের কাছাকাছি) এবং মোট 


সকল খাদ্যফসলের ৪০ শতাংশ! 


ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ধান্য-চা'ল উৎপাদন ' 

ভারতের প্রায় সকল্প রাজ্যেই কিছ-নাশীকছন ধান 
উৎপাদিত, হয়। তার. মধ্যে অন্ধ প্রদেশ, আসাম, 
বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, মাদ্ৰাজ, 


/ 
ft 





২. 


| 
০৫ 


উৎপাদনে প্রধান। ভারতের ৯৬ শতাংশ চা'ল এই 
রাজ্যগ্ীলতেই উৎপন্ন হয়। সংখ্যান 1নচের 
তালিকায় দেওয়া হলঃ . 

+ তাঁলকা ১ 


. ১৯৫৯-৬০ সালের হিসাব* 





ধানচাষে জমির উৎপন্ন চা’লের 


পরিমাণ পরিমাণ 
1টি /- লাকি 
000 একর শতাংশ ০০০ টন শতাংশ 
হারে | হারে 
বিহার ১২,৩৫৪ ১৫:২ ৩,৮৮৬ ১৩২ 
পশ্চিম , 
বাউলা ১০,৯১৬ ১৩:৪ ৪,১৭২ ১৪‘২ 
উত্তর 
প্রদেশ ১০,০৪৭ ১২:৪ ২,৩৭০ ৮*১ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৯,৯২৪ ১২:২ ৩,১১৬ ১০‘৬ 
উড়িঘ্যা ৯,৫৬০ ১১:৮ ২,১৩৭ ৭.৩ 
অন্ধপ্রদেশ ৭,২৬৭, ৮:৯ ৩,৬১৪ ১২:৩ 
মাদ্রাজ ৫,৭২৬ ৭:০ ৩,৪০৬ ৬১-৬ 
মহারাষট ও | 
গুজরাট ৪,২৩৯ ৫৪. 


৫:২ *১,৫৮৬৪ 


মহীশুর, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ধান্য" দ 


বসুন্ধরা ঃ ফাল্গুন ৪ ১৩৭০ 


খানচাষে জমির উৎপন্ন চালের 
"পরিমাণ পরিমাণ 


4 শিট রি 
000 একর শতাংশ ০০০ টন শতাংশ 


হারে হাৰে 
আসাম ৪,২২৬ ৫২ হব ‘৬ 
মহীশূর ২,৩৮১ ২‘৯ ১,২৮৯ ৪৪ 
কেরল ১,৮৮৫ ২:৩ ১,০২৫. ৩৫" 
বাকি অন্য 
অঞ্চল ২,৮১৮ ৩:৫ ১,১০৮ ৩৮ 





সর্সমেত ৮১,৩৪৩ ১০০-০ ২৯;৩৩৮ ১০০.০ 





*এই তালিকার সংখ্যানগন্লি কিছ: পাঁরবর্ত'ন. - 
সাপেক্ষ । পাঁরবার্তত সংখ্যান লেখকের হস্তগত 
হয় নি। তা হলেও পূর্বপ্রকাঁশত এরুপ সংখ্যান ' 
থেকে চূড়ান্ত সংখ্যানের সাধারণত অত্যাধক প্রভেদ 


হয় না। _ 


_ (১,০৯,১৬,০০০ . 


এই তালিকার সংখ্যানগাল প্রাণধান করলে দেখা 
যায় যে, বিহারের ধান-আবাদী জাম সর্বাধিক 
(১,২৩,৫৪,০০০ একর), তারপরেই পশ্চিম বাঙলা 
একর) ..ও উত্তর প্রদেশ 
(১,০০,৪৭,০০০ একর)। কিন্তু পাঁশ্চম বাঙলার 
উৎপাদন (৪১,৭২,০০০ টন) সৰ্বাধিক, এবং রাজ্য- 


- গলির -জঁমির- - অনুপাতে --উৎপাদনের. পাঁরমাথে 


৩৭ 


পার্থক্য প্রভৃত।-তার প্রকৃত কারণ বাঁভন্ন রাজ্যের 
একর বা “বঘাপ্রাত চা'ল উৎপাদনের তারতম্য অনেক। 
নিম্নের তালিকা থেকে তা উপলাব্ধ হবে! 


বস্‌ন্ধরাঃ ১৬শ বর্ষ £ ১৯শ সংখ্যা 








ee লন ডর 


রাজ্য | ফসল ১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৬-৫৭ ১৯৫৭-৫৮ 


১১১১2 


১৯৫৮-৫৯ ১৯৫৯-৬০ _ 
(পাউণ্ড) (পাউণ্ড) (পাউণ্ড) . (পাউণ্ড) (পাউণ্ড) b 

অন্ধ গ্রদেশ শঁরৎকালীন* == ১,০৬৬ 5,০৭৯ ১,১৬৫ ১,১৩৪ 

* ছৈমত্তিক — ৬৫৯ ৯২৮ - ৯৭২ ৰ 
আসাম শরৎকালীন ৮৫৫ ৮১৩ ৮০৯ ৬৪৪ 8৫৭ 
হৈমন্তিক ৮৮২ ৯৪৮ ৮৯৬ ৯১৫ ১,০৩২ 

বিহার শরৎকালীন ৪০৯ ৩৬৭ ৩২৫ ৩৫১ ৮১ - 

হৈমস্তিক ৬৭৬ : ৭৩৫ ৪৫২ ৮৩১ ৭৫০ 
গুজরাট ও মহারাষ্ট্র শরৎকালীন ২৮৪ ৮১৯ - ৭৩৩ ৯০০ ৮৪৩ 
জন্ম ওকাশীর সকল ' ন Le 2 ১,৩৪১ ১,৩৬২ 
মধ্যপ্রদেশ শরৎকালীন ৭৬৮ ৮০৩ = ৫০৯ . ৭৮৫ ' ৭৩৯ 
মাদ্ৰাজ সকল ' ১,১২০ ১,৩০৪ ১,২৯৩ ১,২২৬ ঠি 
মহীশূর হৈমস্তিক ১,২১২ ১,০৬১ ১,১৯১ ১,২৮৪ ১,৩০৪ 
পাঞ্জাব শরৎকালীন ৭২২ ৮৭৬ ৮৭১ ৮৫৪ ৯৭০- 
উত্তরপ্রদেশ হৈমন্তিক ৫৮৬ ৫০৬ ৫০৫ ৬৩৬ ৫৬২ 
পশ্চিম বাউল! শরৎকালীন ১,০৩৬ ১,০২৯ ১,০৮২ ১,২৮৭ ১,২৬৭ 
হৈমন্তিক ১,১৫৩ ১,১৫০ . ১,১৩৫ ১,১৩৪ ১,১১৭ 

হিমাচলপ্রদেশ শরৎকালীন ৮৬৭ ৮৭৬ ৯৭১ ৯২৩ ১,২৬৬ 





এই সংখ্যানগীল চালের ওজনে ধোনের ওজনে - বাঙলায় সর্বাধিক এবং বিহারের শরৎকালীন ও 
নয়) দেখানো হয়েছে। এগ্ীল থেকে দেখা যায় উত্তর প্রদেশের হৈমান্তিক উৎপাদনের হার অনেক' . 
যে, চাল উৎপাদনের হার মাদ্ৰাজ, মহীশুর ও পাঁশ্চম . নিম্নস্তরে। বিহারের হৈমাঁনতক উৎপাদনও প্রায়. 


কী ৩৮ 


টী ভদ্রুপা বস্তুত পাঁথবীর অন্যান্য ধান্য-অণ্ডলের 


K 





বসুন্ধরা £ - ফাল্গুন ও ; ১৩৭০ 


প্রতিটি নিম্নে প্রদত্ত তাঁলকার সংখ্যান থেকে 


তুলনায় ভারতের কোন অণ্চলেরই একর বা বিঘা- উপলাব্ধ হবে ঃ 
প্রীত উৎপাদনের হার অধিক বলা যায় না। এর . 
তালিকা ৩ _ '_ 


ভারতের ও পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ প্রদেশের 
ধান্য হার (১৯৫৯-৬০) 





দেশ ধান্য উৎপাদন 
000 মেটি.ক ro 
টন একর প্রতি 

| | পাউণ্ড 

ভাঁরত 8৭,১৯০ ১,২৫৬ 
পাকিস্তান ১৪,৪১৯ ১,৩২০ 
বন্ধ ৬,৮৪৩ ১,৫১৭ 
চীন (মূল ভূমি) . ১,১৩,৭০০ ৩,০৯৬ 
জাপান  - ১৫,৬২৬ ৪,২৩৮ 
থাইল্যাও ৭,২৭৫ ১,২৪০ 
তুরস্ক _ ১৫৩ ৩,০৩৩ 
মিশর ১,৫৩৫ "8,8৭৮ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ২,৪১০ ৩,৩৪৬ 
সোভিয়েত রাশিয়া ২১৪ ১,৯৭২ 


*Indian Agriculture in brief 196] (6th 
edition) থেকে উদ্ধত। | 

**এই স্তম্ভের ' 'সংখ্যানগুঁল গণন ক'রে ৬ 
বোঁশত করা হয়েছে। 


পূর্ববত"ণী ২নং তালিকা সম্বন্ধে যথাস্থানে বলা 
হয়েছে যে, তাতে সান্নবৌশত সংখ্যানগযীল চা'লের 
ওজনে দেখানো হয়েছে। ধানের ওজনে ধরলে , 
সেগুলি আরও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাঁরমাণ বৌশ 
- হবে। ৩নং তালিকার সংখ্যানগাঁল কিন্তু চা'লের - 
- পরিবর্তে ধানের ওজনে দেখানো হয়েছে।.. এইরূপ - 
কারণগুলি মনে রেখে এগদীলর বিচার -আবশ্যক। 


এখন ৩নং তালিকায় উদ্ধৃত গাৰি বিশেষ 
স্থানের ধান্য-ট্ৰপাদনের ছার থেকে দেখ, যায বে, 


ছাড়া সকল দেশের নিচে ৷ 





ধান্য উৎপাদনের হার 
ALBEE 
হেক্টেয়ার প্রতি ভারতের উৎপাদন 
কিলো হারকে একক ধরলে** 
১,৪১০ ১:০০ 
১,৪৮০ ১:০৫ 
১,৭০০ ১:২১ _ 
৩,৪৭০ ২৪৬ 
8,৭৫০ ৩:৩৭ 
১,৩৯০ 0:৯৯ 
৩,৪০০. ২৪১ 
৫,০২০ ৩৫৭ 
৩,৭৫০ ২৬৬ 
২,২১০ ১:৫৭ 


উল্লিখিত ১০ট দেশের মধ্যে ভারতের বিঘাপ্রাত বা 
একরপ্রাত ধান বা চা'ল উৎপাদনের হার থাইল্যান্ড 
পাকিস্তানের উৎপাদন- 
হারও প্রায় অনুরূপ। ভারতের তুলনায় মিশরের 
উৎপাদন-হার ৩:৫৭. গুণ, জাপানের ৩:৩৭ গুণ, 
আমেরিকার ২*৬৬ গুণ চীনের ২:৪৬ গুণ, 
তুরস্কের ২:৪১ গুণ এবং রাশিয়ার ১:৫৭ গুণ। 
থাইল্যান্ড, ভারত ও প্াকস্তানের উৎপাদন-হার প্রায় 


_একইরূপ, ব্রন্মের হার একট; বেশি। 


৩৯ 


আমাদের দেশের উৎপাদন-হারের অল্পতা যে 
শুধু চাল বা ধানের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ তা নয়, 
প্রায় সকল ফসলের অবস্থা একই প্রকারের। ৩নং 
তালিকাটি যে পযস্তিকা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে 


বসন্ধরাঃ ১৬শ বর্ষ $ ১১শ সংখ্যা 


তাতে প্রকাশিত অন্যান্য ফসলের সংখ্যানগমাল 
অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, ভারতে ধান, গম, 
, ভুট্টা, ইক্ষু, তুলা, পাট ও চাঁনাবাদাম--এই কয়াট 
ফসলেরই একর বা বিঘা প্রীত উৎপাদন-হার বহু 
বিশিষ্ট দেশের তুলনায় অনেক নন্নে। ধানের 
বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে। গমের বেলা দেখা 
যায়, ভারতের তুলনায় বেলাজয়ামে বিঘা বা একর 
প্রতি গম-উৎপাদন-হার ৫:০১ গুণ, ব্রিটেনে ৪৬৫ 
গুণ, ফ্রান্সে ৩:৩৪ গুণ, জাপানে ও মিশরে ৩ 
গুণ, আমোরকায় ২:৮৪ গুণ, আরজোন্টনায় 
১.৭১ গুণ, কানাডায় ১:৫৬ গণ; অস্ট্রৌলয়া ও 
রাঁশয়ায় ১:৪ গুণ। . কেবলমাত্র ভারতবর্ষ, 
পাকিস্তান ও চীনে প্রায় একই প্রকারের। ভূ্রার 
বেলা দেখা যায় যে, -বেলাঁজয়ামে বিঘা বা একর 
প্রীত উৎপাদন-হার ভারতের তুলনায় ৪:৫৯ গণ, 
কানাডা, আমোরকা, ইটালি ও ফ্রান্সের ৩:৫ গ:ণ 
'. থেকে ৩:৪ গুণ, অস্ট্রোলয়া, জাপান ও মিশরের 


২.৫ থেকে ২ গুণ ও আরজে্টনার ১:৮১ গুণ: 


বোশ। কেবলমাত্র ভারত, পাকিস্তান ও 


ইন্দোনোঁসয়ার হার কাছাকাছ। 
উৎপাদন-হার ২:৭ গুণ, হাওয়াই-এর ২-৪ গুণ, 
ইন্দোনোশয়ার ২.১ গুণ, ও আমোরকার ১:৪ 
গুণ। কেবল পাকিস্তান (০:৭৮ গুণ), চাঁন 
(০:৯৭ গুণ) ও কিউবায় (০-৯২ গুণ) উৎপাদন 
' ভারতের তুলনায় কম। ৷ 

কাপাস তুলার বেলা দেখা যায়, ভারতের তুলনায় 
রাঁশয়ার উৎপাদন-হার ৮:৪৫ গুণ, মিশরের ৭১৮ 
লা মোঁক্সকোর ৫-৬৮ 


"চীনের ৪:৩ গুণ, তুরস্কের ৩.৬ গুণ, 


ERT 


৷ বেশি। 


প্নাষ্টকর তৈল বাজ; কিন্তু অন্যদেশের তুলনায় 
এর উৎপাদন-হার আমাদের দেশে অল্পই। একর 
বা বিঘা প্রাত আমাদের দেশে যে হারে চীনাবাদাম . 
উৎপন্ন হয় তার তুলনায় তুরস্কে উৎপন্ন হয় ৪ গণ 
বেশি, জাপানে ৩-৩ গুণ, মিশর ও ইটালিতে ৩ 
গুণ, চীনে ২ গুণ এবং  আমোরকায় ১-৮৪ গণ 


পাট প্রধানত পাকিস্তান ও ভারতের একচেটে ফসল 
বললেই হয়; কিন্তু পাকিস্তানে এর উৎপাদন-হার 
ভারতের তুলনায় ১:৪ গুণ বোৌশ। . . | 
অন্য দেশগযলর আধক হারের উৎপাদন-গাঁত 
থেকে আমাদের শক্ষণীয় বষয়-এই যে, যখন তাদের 


. উৎপাদন-হার এত বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে তখন 


_ চীনাবাদাম ভারতের প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর ' 


জাঁমতে উৎপন্ন হয় এবং গুজরাট, মহারাণ্টর, 
হায়দরাবাদ, অন্ধপ্ৰদেশ, মাদ্রাজ ও সৌরাম্ট্র অণ্ডলের 


চেষ্টা করলে আমাদের ' দেশেরও উৎপাদন হার 
কেন বাঁদ্ধ পাবে নাঃ কিন্তু এর জন্য যেমন 
একান্তিক প্রচেষ্টা- আবশ্যক, তেমাঁন আমাদের ক্ষুদ্র 
গান্ডর বাঁহরে দেশদেশান্তরের কর্মপদ্ধাত ও 
ফলাফল সম্বন্ধে কিছ; সংবাদ রাখা কর্তব্য, যাতে 
আমাদের দেশের অবস্থায় যা প্রযোজ্য তা আমরা 
সুচারুভাবে প্রয়োগ করতে পাঁর। এই উন্দেশ্য- 
সাধনই এদেশে জাপানী প্রথা প্রবর্তনের অন্যতম, 
কারণ। কিন্তু তাকে বা অনুরুপ প্রচেষ্টাকে সফল ' 
করতে হলে আমাদের দেশ, আমাদের আবাদ জি, 
আমাদের 'বাভন্ন রাজ্যের প্রধান ফসলের. সঙ্গে 
অন্যান্য ফসলের সামঞ্জস্য কীরূপ, উন্নত উপযোগী 
বীজের প্রবর্তন, "প্রভৃতি যেসব সংীশ্লম্ট বিষয় 
আছে, জপগ্ীলর যত বোঁশ আমরা পাঁরচয় পাব 
ততই. আমাদের দৃন্টিভাঁঙ্গ প্রশস্ত হবে, আকাঙ্ক্ষা 
উদ্দীপত হবে। কর্মপ্রবণতা প্রেরণালাভ করবে, 
আমাদের প্ৰচেষ্টা সক্রিয় হবে, ' কর্ম কুশলতা বদ্ধ 
পেয়ে ক্রমেই অধিক উৎপাদনে প্রাতফলিত হবে! 
এইজন্য যেমন পাথবীর অন্যান্য ধান্য-অপ্লের 
প্রগাঁত ও প্রবণতা প্রভৃতির কিছু জ্ঞান ও পাঁরচয় : 
আবশ্যক, তেমান আমাদের ভারতের বাভিন্ন রাজ্যের 


 অবস্থাভেদ সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 


৮৩ শতাংশ উৎপন্ন হয়। চাঁনাবাদাম একটি অতি _ 


৯ 


[ক্ৰমশ ]- 


80. 





আযামোনিয়ম , ক্লোরাইড একটি নতুন ধরনের 
নাইট্রোজেন সার এবং এটা সবেমাত্র আমাদের দেশে 
নতুন তৈরি হচ্ছে। এটা আযামোনয়ম সালফেটের 
আযমোনয়ম ক্লোরাইডে শতকরা ২৫ ভাগ 
নাইট্রোজেন থাকে। অতএব একই পাঁরমাণ 
তুলনায় বোঁশ নাইট্রোজেন আছে। উপরন্তু এতে 
শতকরা ৬৬ ভাগ ক্লোরিন থাকে। 


ভ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড ও আ্যামোনিয়ম সালফেট :, 
শস্যের আকার বৃদ্ধিতে আযামোনিয়ম ক্লোরাইডের 
মতই সমান প্রভাবশালী। : 
আযমোনিয়ম ক্লোরাইড আ্যামোনিয়ম সালকেটের 
মত জাম তোর করা ও নিড়েন দেওয়ার সময় প্রয়োগ 
করা উাঁচত। 

সমান পারমাণ _নাইট্রোজেনের মাধ্যমে প্রয়োগ, 
করলে জাঁমতে তা আ্যামোনয়ম সালফেটের মত 
সমান অম্লত্বের সৃষ্ট করে। এ 

যেসব ক্ষেত্রে আযমোনিয়ম সালফেট প্রয়োগে ধান- 
গাছে সালফাইডজানিত ক্ষতি হয়, সেসব জায়গায় 
আযমোনয়ম সালফেটের পাঁরবর্তে 
ক্লোরাইড প্ৰয়োগ করা প্রয়োজন। 
মাঝে মাঝে চুন প্রয়োগ না করলে ' মাবার বা 


না দর টাানেরিয নর 
খারাপ ফল দেয়।_ 


সা 





করা উচিত নয়। তাতে . তামাক ও লেবু গাছের 
গুণ নষ্ট হয়। 
প্রয়োগের পদ্ধাতি 


জাম তোর করার সময় কাদানে জামর (বৃষ্টি বা 
সেচ পাওয়া) ধান। এরকম জমিতে কাদানোর সময় 
বীজ বোনা বা চারা রোয়ার আগে আমোনয়ম 
ক্লোরাইড প্রয়োগ করা প্রয়োজন। 

ধূলা-জমির ধান, গম, তুলো, আখ ও শাকসবাঁজ ঃ 
জাম তৈরি করার শেষ পর্যায়ে বীজ বোনার আগে 


. এটা প্রয়োগ করা উচিত এবং একে লাঙল আর 


বিদের সাহায্যে মাঁটর সঙ্গে ভাল ক'রে 'মীশয়ে 
দেওয়া দরকার, 


নিড়েন দেওয়ার সময়েঃ ফসলের পাতা শুকনো 


. থাকলে আমোনিয়ম ক্লোরাইড জাঁমতে প্রয়োগ করা 


চলে। যাঁদ এ সময়ে ফসলের ' পাতা ভিজে থাকে 
তবে এই সার বাল বা মাটির সঙ্গে মাশয়ে প্ররেগ 
করা উচিত। ফসল সারতে - ঠিকমত ব্যবধানে 


"" লাগানা হলে, এটা দঃ’ সারর মঝের জায়গ'য় 


প্রয়োগ করা যায়। 
কাদানো জামির ধানঃ যদি সেচের জল নিয়ন্ত্রণ 


.করা-সম্ভব হয়, তবে জাম থেকে জল বের ক'রে, 
এই. সার প্রয়োগ ক'রে মাটির সঙ্গে ভালভাবে 
‘মিশিয়ে দেওরা উচিত এবং তার পরেই জাঁমতে জল 


প্রবেশ করানো দরকার। অন্যথায়, সেচ-পাওয়া 
জমিতে যতটা সার দেওয়া অনুমোদত সেই 
অনুযায়ী এটা প্রয়োগ ক'রে মাঁটর সঙ্গে ভালভাবে 


শমাঁশয়ে দেওয়া আবশ্যক । 


আঁধকাংশতেই এবং প্রায় সকল শস্যেই প্রয়োগ করা 


যেতে পারে। _ কিন্তু যেহেতু এতে ক্লোরন আছে, 
সেজন্য এটা তামাক ও লেবু জাতীয় গাছে প্রয়োগ 


ৰ 


উচিত, নয়। 


8১." 


মাজৰ ৰ... 
ভিজে জাঁমতে এ সার প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে 
ভালভাবে 'মাঁশয়ে দেওয়া দরকার। সেচের আগে 
শুকনো জমিতে অত্যাধিক জল প্রবেশ করতে “দওয়া 
বৃষ্টর জলের উপর নির্ভরশীল 


। 


বস/ন্ধরাঃ ১৬শ বৰ্ষ ৪. ১১শ সংখ্যা 


সকলো জগতে এ নার তুৱা করলে, মাটির সঙ্গে 
মেশানো উচিত নয়। 


পরিমাণ | 

একশ’ পাউন্ড আযমোনিয়ম সালফেট বা ক্যালসিয়ম 
আযামোনরম নাইট্রেটের. পারবে : ৮০ পাউণ্ড 
আযামোনিয়ম ক্লোরাইড ব্যবহার করা উীঁচত। 
পণ্াশ পাউন্ড ইউরিয়া সারের পাঁরবর্তে ৭৫ 
পাউণ্ড আ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড প্রয়োগ করা প্ৰয়োজন৷ 


কোন বিশেষ জমি বা ফসলে এই সার কী পাঁরমাণ 
প্রয়োগ' করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হলে স্থানীয় 
কৃষি-সম্প্রসারণ আধিকারিক বা গ্রামসেবকের 
পরামর্শ নিন। | 

অন্য সারের সঙ্গে 

উর 7 চারার 
করা চলে এবং সেই িশ্রসার ভাবষ্যতে ব্যবহারের 
জন্য মজুত করা সম্ভব। 


কলার 


কলা সহজপাচ্য ভাল খাদ্য। কলার মধ্যে যে প্রকীতি- 
জাত শর্করা আছে, তাতে পাচক অন্ত্ে কোনও গোল- 
যোগ ঘটে না। কলার সুক্ষ গঠনাবন্যাস বৃহদন্দ্ের 
ক্রিয়াকে নিয়ন্রিত করে নিয়ামকের কাজ করে। - 


কলার উপাদান 


মার আকারের (মোট ১০০ গ্রাম ওজনের) 
একটি কলার মধ্যে আছেঃ 





মজত ও ব্যবহার করার পদ্ধাত 


এক বস্তায় এই সার ৭৫ কিলোগ্রাম থাকে। 
বস্তা থেকে কিছুটা সার ব্যবহার করার পর যাঁদ 
বাকিটা মজুত রাখার দরকার হয়, তবে ভালভাবে 
বস্তাটির মুখ বে'ধে রাখা বিশেষ দরকার ৷. 


বিশেষ সতৰ্কতা 


& প্রয়োজন ভিন্ন এই সারের বস্তা খোলা উচিত 
নয়। 


জি বারতা ভিডি তলত জায়গায় 
উচিত নয়। 


€ সারের বস্তার উপর কোন রকম ভারি জানস 
উচিত নয়। 

€ সারের বস্তা ঠাণ্ডা এবং শুকনো জায়গায় 
উাঁচত। 


খাচ্ঠমূল্য 


প্রোটিন--১.২ গ্রাম, স্নেহপদার্থ-০*২ গ্রাম, 
ভিটামিন এ--৪৩০ আন্ত্াঁতক ইউানট, ভিটামিন 
{স--১০ মিলিগ্ৰাম, থয়ামন বৰ ১)-০-০৪ 
মিলিগ্রাম, রিবোয্ল্যাবন (বব ২)-০-০৫ মালিগ্রাম, - 


- সোভিয়াম--০.৫ মিলিগ্ৰাম, _পটাসিয়াম-৩৬৭ 


মিলিগ্রাম, কোলেস্টেরল- নাই, পাকা কলাতে-- 
শ্বেতসার--১ গ্রাম, শকরা--১৯ গ্রাম, এবং কাঁচ 
কলাতে শ্ৰেতসার--২২ গ্রাম। 





- 8২ 


সুপ 5৯ 
সার্ট Ns 





পাণ্ডুয়া ব্লকে ধানের ফলন বৃদ্ধ 

হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া -সমীষ্ট-উন্নয়ন ব্লকে 
১৯৬৩-৬৪ সালে যে আতীরন্ত ধান উৎপাদিত 
হয়েছে, তার পরিমাণ: ৯,৯০,০০০ মণের উপর হবে 
ব'লে আশা করা বায়। 


ধানের চাষে আরও বোঁশ জাম লাগিয়ে এবং 
উৎপাদনের হার বাঁদ্ধ ক'রে এটা সম্ভব হয়েছে। 
১৯৬২-৬৩ সালে ৪৪,৭০০ একর জাঁমতে আমন 
ধানের চাষ করা হয়েছিল, তার জায়গায় ১৯৬৩-৬৪ 
সালে আমন ধানের চাষ করা হয়েছে ৪৬,৬৮৩ একর 
জমিতে । আমন ধানের উৎপাদনের হারও একর- 
পিছু ২৪-৫ মণ থেকে বদ্ধ পেয়ে ২৬ মণে 
উঠেছে ৷ 
১০,৯৬,১৫০ . মণ আমন ধান জন্মেছে, সেখানে 
১৯৬৩-৬৪ সালে জন্মেছে ১২,৬০১৪৪১ মণ। = 


তার ফলে, ১৯৬২"৬৩ সালে যেখানে, 


তেমনি, আউশ ধানের চাষ হয়েছে ১৯৬২-৬৩ . 


সালে ৪,০০০ একর জাঁমতে, আর,.১৯৬৩-৬৪ সালে 
হয়েছে ৪,১১০ একরে। আউশ ধানের উৎপাদনের 
হারও একরপিছ ২১ মণ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ 
‘মণে উঠেছে। 
সালে যেখানে ৮৪,০০০ 'মণ জন্মেছে; সেখানে 
১৯৬৩-৬৪ সালে জন্মেছে ১১০,৯৭০ মণ। 


এইভাবে আউশ এবং আমনে মিলে ১৯৬৩-৬৪ 
সালে ১,৯১,২৬১ মণ ধান বোঁশ পাওয়া গেছে ব'লে 


তার ফলে, আউশ ধান ১৯৬২-৬৩ _ 


মনে হয়। এ ছাড়া, পাণ্ডুয়া উন্নয়ন ব্লকে দ্বিফসলী . 


পারকল্প অনুযায়ী পাট এবং ধানের চাষে প্রায় 


২,০০০ একর জাম লাগানো হয়েছে। 


. ৰাগজোলায় কাঁষ-উৎপাদন বাদ্ধর প্রচেষ্টা 
বাগজোলা নিকাশী পাঁরক্পের ফলে চাঁব্বশ- 
পরগনা জেলায় রাজারহাট সমাম্ট-উন্নয়ন ব্লকের 
-১১,০০০ একরের আধ্কংজমর উপকার: হৃঢ়েছে। 
7) 





মোট ৮৪,০০০ নরনারী অধ্যম্যিত এবং ৩৯:৫৬ 
বর্গমাইল এলাকাবিশিম্ট উত্ত রক বিশেষ ক'রে কৃষি- 


উৎপাদন: বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেকগ্দাল স্থানীয় 


উন্নয়ন পাঁরকল্প রূুপায়ণের ব্যাপারে প্রভুত অগ্রসর 
হয়েছে। 


বর্তমান বৎসরে ২,০০০ একর জমতে জাপানী 
পদ্ধাততে ধান চাষের প্রবর্তন করা হয়েছে। এই: 
পদ্ধাততে আঁধকতর উৎপাদন হয় বলে এটা 


- স্থানীয় কীষজীবীদের মধ্যে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে 


উঠছে। সাধারণ কৃষকদের শিক্ষিত ক'রে তোলার 


' জন্য ৬২টি প্রদর্শন-গ্ল*ট উন্নত ধরনের কীষপ্রণালী 


অনুযায়ী চাষ হচ্ছে। 
ব্লক কর্তৃপক্ষ এই এলাকার কাঁষিজীকীদের. মধ্যে 


৯,৫১৫ কিলোগ্রাম উন্নত ধরনের ধান্য বীজ, ৬৫০ 


টন কাদামাটি, ১০,০০০ কিলোগ্রাম মিশ্ৰ সার এবং 
৯৩,০০০ কিলোগ্রাম আযামোনিয়ম সালফেট বিতরণ 
করেন। আশা করা যায়, ৮৯৯৬৯৬৬৮৬ 
পাওয়া যাবে। = £& এ 


_সম্প্রসারণ-কর্মচারগীদের পাঁরচালনায় কৃষকেরা 
৯০০ পচলা সারের কুণ্ড প্ৰস্তুত করেন। ণ 


এ ছাড়াও, ব্লক কৰ্তৃপক্ষ শীতকালশন সবাজর ' 
২,০০,০০০ চারাগাছ, ৯০০ কিলোগ্রাম আলবাঁজ 
এবং ৫,২৮২ কিলোগ্রাম আলুর মিশ্র সার স্থানীয় : 
জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। কয়েক জায়গায় 
দ্িবফসলন চাষে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। পাট- 


১ চাষের এলাকা ৫০০ একর হ'তে বাঁদ্ধ কারে ২,০০০ 
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একর করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫০ একর জাঁমতে 


সারি দিয়ে বীজ বপনের রপীত প্রবর্তন করা হয়েছে। 


ব্লক-কৰ্তৃ‘পক্ষ নিবিড়ভাবে পাটচাষের জন্য ১,১৫০ 
কিলোগ্রাম আযামোনয়ম সালফেট ও ১,৭০০ িলো- 
গ্রাম পাটের মিশ্র সার বিতরণ করেছেন। 


বস;ুন্ৰরাঃ ১৬শ বৰ্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


কালিম্পঙে ৩৫,৪৩৬ শ্রমাদবসের স্বেচ্ছাশ্রার 

১৯৬৩ সালে কািম্পঙ উন্নয়ন ব্লক ১-এর প্রীত- 
রক্ষা শ্রমব্যাণ্কে 'সদস্যগণের দানস্বরপ 
"শ্রমদিরস .জমা পড়ে৷ উত্ত ব্লকে ৩০ট প্রতিরক্ষা 
শ্রমব্যা্ক এবং মোট ৫১১ জন লোকাঁবাশষ্ট ৩০ট 
পল্লী স্বেচ্ছাসেবী বাহন আছে। 


চ্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে যে ১৩টি পাঁরকল্প রূপাঁয়ত 


৩৫,৪৩৬ ' 





. হয়েছে তার মধ্যে আছেঃ ২১ মাইল বস্তৃত নতুন :- 


গ্রামপথ নিৰ্মাণ, ১৪৮ মাইল দৈৰ্ঘ্যাবাশষ্ট ৮২টি 
রাস্তা মেরামত, ১১ একর পাঁতত জাম উদ্ধার, 
বাঁশের নলের সাহায্যে ৫টি জল-সরবরাহ পাঁরকল্প 
শনর্মাণ, দুইটি জল-সরবরাহের উৎস সংস্কার, ২১ 
একর জাম উপকৃত হবে এমন তিনাঁট সেচন-খাল 
খনন, &৪টি পচলা সারের কুণ্ড খনন, পাঁচাট 
বিদ্যালয়ভবন সংস্কার, ছয়টি .নতুন বিদ্যালয়ভবন 


নির্মাণ, ছয়টি খেলার মাঠের সংস্কারসাধন, দুশট 


= অণ্চল পঞ্চায়েতের আঁফসবাঁড় নির্মাণ, দৃ”ট শিক্ষক- 
‘নিবাস নিৰ্মাণ ও 0255 
সি 


ভিউ ডি Slo কি 


বেশি বয়সের সুস্থ পুরুষ ভবঘুরেদের আশ্রয় 
দেওয়া হয়। ভবঘদরে-আশ্রমগ্ীলি ভবঘুরেদের 
সামাজিক জীবন যাপনের উপযোগ ক'রে গ'ড়ে 
তোলার কর্মে ব্রতী। | 

এখানে অর্থাগমের সুযোগ সৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে 
' তাদের নানারকম হাতের কাজ শেখানো হয়। তা 


ত 


ছাড়া বাগানের কাজেও তাদের অভ্যস্ত ক'রে তোলা . 


রা 


_ উৎপাদন করে। 





সকালে প্রার্থনা এবং প্রাতরাশের পরে সকলৰে 
আধঘণ্টা বাগানের কাজ করতে হয়। আবার বাগানে, 
কাজের সময় হ'ল বিকেলবেলা ৷ 

. এই আশ্রমে ভবঘুরেদের 'স্বাবলম্বী হবার সুযোগ 
হয়েছে। প্রথম পারকল্পনা আভ্যন্তরীণ কর্ম 
সংস্থান) অনসারে কর্মক্ষম ভবঘুরেদের আশ্রফেদ 
মধ্যে কার্যের সংস্থান ক'রে দেওয়া হয়--প্রত্যেবে 


ব্যান্তগত আগ্রহ ও নিপুণতা দেখে। এভাবে নয 
থেকে যখন কোন কর্মী ৫০ টাকার তহাবলেও 


অধিকারী হয়, তখনই তাকে তার সেই উপার্জও 
অর্থ দিয়ে মান্তি দৈওয়া হয়। এভাবে মযন্তিপ্রাপ্ং 
অনেক লোক বাইরে গিয়ে কাজের সংস্থান কারে 
নিচ্ছে। দ্বিতীয় পারকল্পনা (বাইরে কর্মসংস্থান, 
অনুযায়ী উপয্ব্ত কর্মক্ষম ভবঘুরেদের . আশ্রমের 
বাইরে কর্মের সংস্থান ক'রে দেওয়া হয়। তাদের 
প্রত্যেকের উপাৰ্জি'ত অর্থ তাদের নিজ 'নজ নামে 
'সৌভংস.ব্যাঙ্ক-এ জমা রাখা হয়। এভাবে, যখন 


‘কোন "কর্মীর কমপক্ষে ৭৫ টাকা সাত হয়, তখন 


সেই টাকা দিয়ে তাকে ম্যান্ত দেওয়া হয়। 
{জানস তোর করছে, সেগদাীল বাইরে 1বাঁর কর 
হয়। তা ছাড়া ত্রাণ বিভাগের : জন্য তারা - জামা 
ইত্যাদিও শেলাই করে। আশ্রমে তারা সুন্দর বাগান 
করে, নানা ফুলের শোভায় আশ্রম মনোরম হয়ে 
থাকে। তা ছাড়া বাগানে প্রচুর শাকসবাজ তার; 
এ আশ্রমের প্রয়োজন মাটয়ে 
অনেক সময় উদ্বৃত্ত শাকসবজি অন্যান্য ভবঘুরে- 
আশ্রমেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। _ 





সম্পাদক ঃ নাগাল মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রৰটার-আধকতা |: 
৮৬ সরকারী - মুদ্রণে অধ্াক্ষক শ্বীশৃভেন্দু মুখোপাধায় কর্তৃক ২9 


পশ্চিমবঙ্গ-সরুকারের প্রচারাবভাগ থেকে প্রকাশিত্র। 


প্ৰসমূ- এর ২৩২৮এফ-৩৮৭ * ৮4 ৪ 








বসুন্ধরা £ মাঘ ৪ ১৩৭০ 


পশ্চিমব টা বিভাগ 


ডু "চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্য অথবা, মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, 
তা প্রভৃতির প্রচ চাঁজন হইলে জেল! মৎস্ত-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) 
 সহ- -মীনাধিকারিক (Assistant Fishery 0fficer)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র 

ন! তাহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। 

| হইতে আগত মতস্তজীবীদের পুনর্বসতির ' জন্য নিম্নলিখিত ?ই স্থানে একজন টী 

তি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোজ 

বা পত্ৰ লিখুন। = ঢ় ; 







পুনর্বসতি আধিকারিক, বর্ধমান। 


পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers’ £81161785), কলিকাত। । 











দি 





ক্ষ < 


শা 


সব হক খড় উৎধালযে এবং সরকা রী কুইলিন্‌ = 





‘দেন ডিপে ওল্ড হিসুস্থান বিক্চিংস্‌, . 


- কমিকাঞ্া->১০ হইতে পাওযা বায়। টি 


2৯ 


পশ্চিমবঙ্গ কাঁষ-আঁধকার 


আবাদ সংক্কান্ত যেকোনও পরামর্শ বা উপদেশ অথবা ভাল বাজ, সার ইত্যাদি প্রয়োজন 
'ম স্থানীয় মহকুমা কাঁষআঁধকারিকের সোব-ডাভশন্যাল এপ্রিকালচার্যাল আফসার) সাঁহত 
করন বা তাঁহাকে চিঠি লিখুন; তিনি সানন্দে আপনাদের সাহায্য কারবেন। নম্নালাখত 







ন | গৰা এলাকা ঢ 

গপরগন। আলিপুর আ্যন্ডারসন হাউস, কাঁলকাতা- ২৭। _বাঁদরহাট। ডায়মন্ডহারবার। 
বারাকপুর-বারাসত-__পোঃ বারাসত। বনগাঁ। 

ঈপা_কৃষ্ণনগর | বানাঘাট ৷ .. - 

"ঢার্শদাবাদ--বহরমপ;র। লালবাগ। জঙ্গীপুর। কান্দী।, 

হাওড়া_-২৫৪, পণ্চাননতলা রোড, হাওড়া। উলুবোড়িয়া। 

হযগলি--চু'চডড়া ৷ শ্রীরামপুর । আরামবাগ। 


ৰ পাঁশ্চম এলাকা 


ধূর্ধমান_ বর্ধমান। আসানসোল। - কাটোয়া। কালনা। 

একড়া_বাঁকুড়া। বিষ্ণপুর। 

বরভূম-_সিডীড়। - রামপনরহাট ৷ 

মাদনীপা-মোদিনীপর (উত্তর)-কেরানিটোলা । মোদনীপুর (দক্ষিণ) কেরানটোলা। 
ঘাটাল। ঝাড়গ্রাম। কাঁথি। তমল্‌ক। 





উত্তর এলাকা 






চুর বালুরঘাট। রায়গঞ্জ ৷ 
কালিম্পঙ। শালগাঁড়। কাঁশয়াউ। 
মাথাভাঙ্গা। | 


বসুস্করা ৪ ফাল্তুণ ৫. 3৩৭০ 
রোজঃ নং. সি ৩৭১৫ 


পশ্চি ্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর; পঁশ্চমবঞ্যের প্রচার-আধকর্তা। ঢু 
-সরকারের প্রচারাবভাগ থেকে প্ৰকাশিত। ন রঃ 


ক ডু মবযোগাধ্যয় করি হত 


(82079৬ ৰ 


